সক্তাম্ম্য 


শ্রীত্রীদশমুল-শিক্ষ। 


শ্ীপ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 





শরপ্ীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ন্ট 


শশ্রীদশ-মূলশিক্ষ 


ও বিষুপাদ শ্রীপ্্ীল ভক্ভিবিনোদ ঠাকুর-কুত 'গ্রুগৌরাঙ্গ 


জর-লীলাম্মরণ- 
ষন্গলাগন্তগগত শ্রীদশমূলশিক্ষা-ূলক ত্রয়োদশ শ্লোক ও উক্ত শ্লোক 
সমূহের “বিকাশিনী”- টীকা, শ্রীহুন্দরানন্দ বসাবে নাদ-কর্তৃক 


সঙ্কলিত “আস্বাদন-ভাঙ্”» তথা গ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ- 
কুত শ্রআগায়দশমুল, এর শ্রভগবদণীতাদশমূল, প্রমন্ভাগবত- 
দশমুল, টচত্চরিতানবতা যূল, “বৈষ্ঞব- 
সিদ্ধান্তমালা’র গুটি-বটক এবং 


দশযূলনির্যাস-সম্পুটিত 


গৌড়ীয় মিশন ( রেজিষ্টার্ড )-কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত 


চতুর্থ সংস্করণ £ 

শ্রীমদ্তক্তি্রিপ ভাগবত মহারাজের 
১২ তম শুভ আবির্ভাব তিথি 

৩০ ব্রিবিক্রম, £১২ গৌরাব্দ 

২৬ জোট, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ । 


[ সৰ্বস্বব্ব-সংরক্ষিত ] 


প্রাপ্তিস্থান £_- 
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার কলি-৩ 
ও অন্যান্য শাখামঠ সমূহ ৷ 


মুদ্রাকর £ 


শ্রীভক্তিবান্ধব বৈষ্ণব মহারাভ 
শ্রীভাগবত প্রেস, প্রীগৌড়ীয় মঠ 
বাগবাজার কলিকাতা-৩ 


প্প্রগুরুগৌরাঙ্গো জয়তঃ 


পর্ব সংস্করণের নিবেদন 


শ্রপ্রগুরুবর্গের কৃপাময় আজ্ঞা শিরোধাধ্য করিয়া আত্মশোধনের 
অন্য তুবনমঙ্গলাবতার ও বিঞুপাদ শ্রুল ঠাকুর ভক্তিবিমোদ-কৃত 
শ্রদখমূল-শিক্ষার গ্রে/কমাল। শ্বধামগত স্বনামধন্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 
শিতিকণ বাচস্পতি মহাশয়ের দেবভাষায় রচিত "বিকাশিনী”টাক1 ও 
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সিদ্ধান্তদার সংগ্রহপূর্বক শ্রোতধারায় 
লিখিত “আম্বাদনভান্তনামক শ্রীগৌড়ীয়ভাবা-ভান্তের সহিত, তথা 
গ্রীল ঠাকুরের রচিত  শ্রীআঙ্গায়-দশযূল, এঁমন্তগবদগীতা-দশমূল, 
শ্রমন্তাগবত-দ্শযুল ও শ্রচৈতন্যচরিতামৃত-দ্রশমূল, বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালার 
গুটিষট.ক ও দশযূল-নির্যাস সহ ভগদ্গুরু ও বিষুপাদ প্রপ্রীল ভক্তিসিদ্ধাস্ত 
সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের . পঞ্চম-বাষিকী বিরহতিথিতে সম্পূর্ণ 
স্থাকারে প্রকাশিত হইল । 


শ্রগৌরনিজজন শীতল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রীমন্মহাপ্রভূর 
সিদ্ধান্তযুলরূপে জগতে শ্রীদশযূলতত আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রুগৌর- 
সুন্দর শ্রদ্ধাবান্‌ ভীবকে যে দশটি যুলতত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন, 
তাহাই যূল-অরিষ্ট ( mnother-tincture ) বাঁ অনাদি-ভবরোগনাশক 
পাচনরূপে এল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভুবনমঙ্গলের জন্য বিস্তার করিয়াছেন । 

এই যুল-অরিষ্ট হইতেই জগতে নিখিল সংসিদ্ধাস্ত-মহৌষধিসিন্ধু 
বিস্তৃত হইয়াছে । ইহাতে চিছ্ৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও 
প্রয়োজন-তন্বাকারে শ্রমন্সহাপ্রভুর যুল-সিদ্ধান্তসযূহ গ্রথিত আছে। 
শ্ীগৌড়ীয়-বেদীস্তাচাধ্য শ্রুল বলদেব বিদ্যাতৃষণ প্রভু '্রহ্বস্ত্রে'র 


ছদশথ্ল-শিক্ষা 


প্রীগোবিন্দভাম্ম-প্রণয়কালে পূর্বগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যভগবহপাদের প্রতি- 
পান্ত দর্শনের সারমর্ম প্প্রমেয়রত্বাবলী-গরন্থে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। তাহাতে যে নয়টা প্রমেয় ভগবান্‌ ্রীরুষ্ণচৈতন্যদেব 
জীবকে উপদেশ করিয়াছেন, তাহার সন্ধান পাওয়া ঘায়। 
শ্রীমধবঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলায়ায়বেদ্চ বিশ্ব 
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্‌ হরিচরণজ্যস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্‌। 
মোক্ষং বিষ্ণজ্যি লাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণ, 
্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞেতযুপদিশতি হরিঃ কুষণচৈত্যচন্্রঃ ॥ 
-_-(প্রমেয়রত্বাবলী ১1৮) 
শ্রীমধব বলেন,__(১) বিষ্ণুই পরমতত্ব, (২) বিষ্ণু অখিল-বেদবেছ্য, 
(৩) বিশ্ব সত্য, (৪) জীব বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, (৫) জীবসযৃহ শ্রীহরি- 
চরণসেবক, (৬) জীবের মধ্যে বদ্ধ ও মুক্তভেদে তারতম্য বর্তমান, 
(৭) শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মলাভই জীবের মুক্তি, (৮) জীব-মুক্তির কারণ 
বিষ্ণুর অপ্রারৃত ভজন, (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বেদই প্রমাণত্রয় ৷ 
ীমন্সধাচার্ধ্যকখিত এই নয়টা প্রমেয়ই ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণচৈভন্যচন্্র উপদেশ 
করিয়াছেন। 

পূর্ব গুরুদেব শ্রাগৌড়ীয়বেদাস্তাার্্য শ্রীল বলদেব বিগ্াভৃষণ প্রভুর 
এই শ্রোক-অবলম্বনে ও শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর “ষটঅন্দর্তে'র 
সিদ্বাস্তান্ুসরণে শ্রীল ঠাকুর তক্তিবিনোদ ্রীদশযূলের ‘আয়ায়ঃ প্রাহ’ 
প্লোক রচনা করিয়াছেন। 

৩৯৯ গৌরাবে  ্রাবিশ্ববৈষ্ণবসভা, হইতে “বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা” 
পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। উহার প্রচ্ছদপটে শ্রীল ভক্তিবিনোদ “প্রমেয়- 
রত্বাবলী'র এ শ্লোকটি উদ্ধত করিয়াছেন । ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে শ্রীভক্তি- 
বিনোদ বৈষ্বসিদ্ধান্তমালার গুটিসযূহ প্রকাশ করিয়া শ্রীনামহট্রের 


পূৰ্ব্ব সংস্করণের নিবেদন রা 


প্রচার আরস্ত করেন । নেই-সকল গুটিও এই সংগ্রহ-গ্রন্থে প্রকাশিত 
হইল । সেই সময়েই শ্রীল ঠাকুর ভক্কিবিনোদ পরিমন্সহা প্রভূর শিক্ষা” 
রচনা করেন। এই গ্রন্থ একাদশটা পরিচ্ছেদে ধিভক্ক । প্রথম পরিচ্ছেদে 
প্রদশযূলতত্ব-সদ্বন্ধে সাধারণ বিবরণ প্রদান করিয়া শ্রীল ঠাকুর 
তক্তিবিনোদ অবশিষ্ট দশটা পরিচ্ছেদ প্রীদশমূলেরই বিবুতিনূপে রচনা 
করিয়াছিলেন । ইহার কিছুকাল পরেই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 
জৈবধণ্ম” রচনা করেন । সেই জৈবধর্দ্মে ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে 
দ্বাবিংশ অধ্যায়ের মধ্যে শ্রীদশমূলের ত্রয়োদশ শ্লোক ও প্রশ্থোত্তরমূখে 
উহার বিবৃতি আছে। ৈবধর্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীদশযূলের প্রথম 
তিনটা শ্লোক, চতুর্দশ অধ্যায়ে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোক, পঞ্চদশ অধ্যায়ে 
বষ্ঠ শ্লোক, ষোড়শ অধ্যায়ে সপ্তম শ্লোক, অপ্রদশ অধ্যায়ে অষ্টম শ্লোক, 
অষ্টাদশ অধ্যায়ে নবম শ্লোক, উনবিংশ অধ্যায়ে দশম শ্লোক এবং 
দ্বাবিংশ অধ্যায়ে শ্রীদশযূলের শেষ তিনটী শ্লোক বিবৃত হইয়াছে । 
জৈবধন্ের অব্যবহিত পরেই “তবস্ত্র-গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে আরম্ত 
হয়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে শরীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত এহ্রগৌরাঙ্গ- 
লীলাম্মরণমঙ্গল-স্তোত্র' “বিকাশিনী*-টীকার সহিত দেবনাগর অক্ষরে 
প্রকাশিত হয়। শ্রীগৌরাহ্ুলীলাম্মরণমঙ্গল-স্তোত্রের ৭৫ সংখ্যক শ্লোক 
হইতে ৮৭ সংখ্যক শ্লোকরূপে ত্রয়োদশী ক্সোকে উক্ত গ্রদশযূলশিক্ষা 
পুনরায় প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
সম্পাদিত আসজ্জনতোষণী+ ৭ম বর্ষের ৮ম হইতে ১১শ সংখ্যায় বঙ্গাক্ষরে 
বঙ্গান্ুবাদের সহিত শ্রীমদ-গৌরাঙ্গলীলাম্মরণমন্ছলস্তোত্র প্রকাশিত 
হইয়াছিল । ১৯০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীল ভক্তিবিনোদ যে শ্রিহরিনামচিন্তা- 
মণি"গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহাতেও বঙ্গভাষায় পদ্যাকারে শরীদ্শমূলের, 


তত্ব-সমূহ বৰ্ণন করিয়াছেন। 


শীশ্রাদশমূল-শিক্ষা 


প্রমাণ সে বেদবাক্য নয়টা প্রমেয় । 
শিখায় সম্ন্ধ, প্রয়োজন, অভিধেয় ॥ 

এই দশমূল সার অবিদ্যা বিনাশ । 
করিয়া জীবের করে সুবিদ্যা প্রকাশ ॥ 
প্রথমে শিখায় পরতত্ব এক হরি । 

শ্যাম সর্ধশক্কিমান্‌ রসমৃত্তিধারী ॥ 
জীবের পরমানন্দ করেন বিধান । 
সংব্যোম-ধামেতে তা’র নিত্য অধিষ্ঠান ॥ 
এ তিন প্রমেয় হয় শ্রীরুষ্ণবিষয়ে । 
বেদশাস্্র শিক্ষা দেন জীবের হৃদয়ে ॥ 
দ্বিতীয়ে শিখায় বিভিন্নাংশ জীবতত্ব। 
অনন্তসংখ্যক চিৎপরমাণুসত্ব ॥ 

নিত্যবদ্ধ নিত্য (মুক্ত ) ভেদে জীব দ্বিপ্ৰকার ৷ 
সংব্যোম, ব্ৰহ্মাণ্ড ভরি’ সংস্থিতি তাহার ৷ 
চিদ্াপার আর যত জড়ের ব্যাপার । 
সকলি অচিন্ত্য-ভেদাভেদের প্রকার ॥ 
জীব জড় সর্ববস্ত কুষ্ণশক্তিময় ৷ 
অবিচিত্ত্য-ভেদাভেদ শ্রুতিশাস্ত্রে কয় ॥ 
এই জ্ঞানে জীব জানে,_আমি রুষ্ণদাস। 
কু মোর নিত্যপ্রভু চিৎস্র্য্য-প্রকাশ ॥ 
শক্তিপরিণামমাত্র বেদশাস্্র বলে । 
বিবর্তাদি-ছুষ্টমতে বেদ নিন্দে ছলে ] 
এই ত’ সম্বন্ধন্ঞান সাতটা প্রমেয়। 
শ্রতিশাস্ত্র শিক্ষা দেন অতি উপাদেয় ॥ 


পূর্ব সংস্করণের নিবেদন ঙ 


বেদ পুনঃ শিক্ষা দেন অভিধেয়সার | 
নববিধ। রুষ্ণতক্কি বিধি, রাগ আর ॥ 
শুদ্ধভক্তি সমাশ্রয় করিয়া মানব । 
রুষ্খরুপাবলে পায় প্রেমের বৈভব ॥ 
(শ্রীহরিনামচিস্তামণি, ৭ম পঃ শ্রুতিশাস্তবনিন্দা-প্রকরণ ). 
শীল বিশ্বনাথ চক্রবন্তী ঠাকুর বা তথ শ্রীনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর 
মহাশয়ের নাম আরোপিত নিঙ্গলিখিত শ্রোকটী আমরা অনেকেই, 
শ্রবণ করিয়াছি” 
আরোধ্যে। ভগবান্‌ ব্রজেশতনয়ন্তদ্ধাম বৃন্দাবন 
রম্য! কাচিদুপাসন! ব্রজবধূবর্গেশ ঘা কল্পিতা। 
শ্রমন্ভাগবতৎ প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্‌ 
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্ধতমিদং তত্রাদরে! নঃ পরঃ॥ 


ভগবান্‌ ব্রজেন্্রনন্দন শ্রীকুষ্ঃ এবং তদ্রপবৈভব প্রীধাম-বুন্দাবনই' 
আরাধ্যবস্ত। ব্রজবধূগণ যে-ভাবে শ্রীরুষ্ের উপাসনা করিয়াছিলেন, 
সেই উপাসনাই সৰ্বোৎকৃষ্ট । এ্রমস্ভাগবত-শ্রন্থই নিম্মল শব্দপ্ৰমাণ 
এবং প্রেমই পরমপুরুঘার্থ”_ইহাই ই্রচৈতন্যামহাপ্রহুর মত। সেই 
সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর, অন্য মতে আদর নাই। 
অনেক বিদ্বদ্ধাক্তি বলিয়াছেন,__“এই শ্লোকটীতে শ্রমন্মহাপ্রতুর শিক্ষা- 
বর্ণনে যে অসম্পূর্ণতা ছিল, তাহা জল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ‘শীদশ- 
যূলে'র “আঙ্নায়ঃ প্রাহ’ শ্লোকে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে ।” কেহ কেহ. 
ইহাও বলিয়া থাকেন যে,_-“আরাধ্যো ভগবান” শ্লোকে অচিন্ত্যতেদা- 
ভেদ-সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণত! পরিলক্ষিত হয় ।” 


এতত্প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ '্রসজ্জনতোষণী” পত্রিকায় 


চ শরশ্রদশমূল-শিক্ষ। 


লিখিয়াছেন,_এঞ্রানাথ চক্রবন্তী ঠাকুর শ্রীত্রমন্মহাপ্রভুর ভজন-বিষয়ে 
মতটা নিজরুত শোকে প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্ত তাহার সমস্ত তত্র- 
বিষয়ক মতের সংখ্যা করেন নাই। এই গ্লোকে জীবতত্ব, জড়তত্ব, 
শক্তিতত্ব, সাধন-ভক্কিতত্ব প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের উল্লেখ নাই । তত্ব 
বিচারস্থলে এই গ্লোক সম্পূর্ণ নয়। সম্পূর্ণ তত্ব সংখ্য করিতে হইলে 
ষট অন্দর্তলিখিত তব্ববিবরণ প্রকাশ কর! আবশ্তাক | * * * কুষ্ত 
কৃষ্ণশক্তি ও কুষ্চলীলাত্মক ভগবত্তত্ব, তথা নিতাবদ্ধ, নিত্যমুক্তভেদে 
দ্বিবিধ বিভিন্নাংশগত জীবতত্ব ও তদাবরক মায়াতত্ব এবং সাধনতত্ব 
ও সাধ্যতত্ব_এই সমস্ত তত্ব পৃথক্‌ পৃথক রূপে নব তত্ব হয়। এই নব 
তত্ব প্রমেয় এবং স্বতঃসিদ্ধ বেদশাস্জ ও ভাগবত-শিরস্ক শ্বৃতিশান্রই 
গ্রমাণ। এবস্থিধ দশটা সিদ্ধান্তের পৃথগুলেখ-রহিত বিচারকে কখনই 
বৈদান্তিক বলিয়। বৈষ্ণবগণ স্থিত করিবেন না1”__ 
('নৃতন পত্রিকা”, সঙ্জনতোষণী ৪1৩) 
শ্রল ভক্তিবিনোদ “্রীদশযূল*-নামে কোনও পৃথক্‌ গ্রন্থ প্রকাশ 
করেন নাই। শীল সরস্থতী গোস্বামী প্রতুপাদের সম্পাদিত নবপর্ধ্যায়ের 
প্রসঙ্জনতোষণী মাসিক পত্রের (1997 4১৪৪৪, ওয় সংখ্যা) সংস্কৃত 
প্রবন্ধবিভাগে ‘শিক্ষাদশকমূলম্‌’ নাম দিয়! কেবলমাত্র “বিকাশিনী* 
টাকার সহিত দেবনাগর অক্ষরে উক্ত ত্রয়োদশটি শ্লোক ও পরে তাহাই 
ডবল ফুলস্কেপ ষোল পেজী আকারের পুস্তিকারূপে শ্রীগৌড়ীয় মঠ 
হইতে “গৌড়ীয়-সম্পাদক-কর্তৃক প্রকাশিত হয়। কিন্তু বঙ্গাক্ষরে 
টাকা-ভাগ্বাদির সহিত বা দশমুল-শিক্ষার অন্তর্গত প্রীআয়ায়াদি দশযূল- 
চতুষ্টর বা বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমাল। প্রভৃতি গ্রন্থের সহিত বর্তমান সক্জায় 
ইতঃপুবে “প্রদশযুল-শিক্ষা প্রকাশিত হয় নাই। এআয়ায়াদি 
দশমূল-চতুষ্টয় শীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পাওুলিপিরপেই অপ্রকাশিত 


পূর্ব সংস্করণের নিবেদন ছ্‌ 


ছিল | ইহ! শ্রীগৌডীয়-বৈষ্ণ্বাচার্ধ্যবর্ধা ও বিষুপাদ গ্রীল ভক্তিপ্রমাদ 
পুরী গোস্বামী ঠাকুরের রুপায় সন্দপ্রথমে আবিক্কৃত হইয়া শীভক্তিবিনোদ- 
আবির্ভাব-সংগা। 'গৌড়ীয়*পত্রে (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, ২৯শে ভাঙ্র) প্রকাশিত 


উপনংহারে শ্রিপ্রীন রর ভক্তিবিনোদ “জৈবধন্ে* বুদ্ধ বাবাজী 
মহাশয়ের শিষ্য শীবিজয়ের মুখে যে কথ! বলাইয়াছেন, তাহাই আমর! 


পুনরাবৃত্তি ও হৃদয়ে 2 ধারণ করিবার শক্তি প্রার্থনা করিয়৷ এই 
গ্রন্থের নিবেদন সমাপ্র করিতেছি, 


“এই অপূৰ্ব্ব দিশমূল” আমাদের সকলের কণ্ঠহার হউক। প্রতিদিন 

আমরা এই 'দমূল” পাঠ করিয়া! শ্রীমন্সহাপ্রতুকে দণ্তবগগ্রনাম করিব ।৮ 
শ্রীশ্রীহরি গুরুবৈষ্বরুপাকণা প্রার্থী 

ভ্রীস্ুন্দরানন্দ দাস 2 


তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন 


বেশ কিছুদিন যাবৎ দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় ও সুধা 
ভক্ত পাঠকদের পুনঃ পুনঃ চাহিদার ফলে এবং সর্বোপরি গৌড়ীয় মিশনের 
বর্তমান প্রকটাচার্ধ্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহস ১০৮৩] শ্রামত্তক্তিশ্ীরূপ ভাগবত 
মহারাজের একান্তিক কৃপাদেশে ও মিশনের সেবাসচিব ত্রিদপ্ডিষ্বামী 
প্রভত্তি হৃদয় হযীকেশ মহারাজের সম্পাদনায় 'দশমুল-শিক্ষা? পুনঃ মুদ্রিত 
হইল। 
প্রুফ সংশোধনে মিশনের মহারাজ ও ব্রহ্মচারীগণ বিশেষ সহায়ত। 
করিয়াছেন। সজ্জন ও স্দতিলাষী ভক্তগণ এই গ্রন্থ পাঠে আত্মপ্রসাদ 
লাভ করুন ও তাদের চিত্তে ভগবদ্‌ গ্রীতি লাভ হউক-_ইহাই প্রার্থনা । 


_ গ্রকাশক 


চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন 


শল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত শ্রিঞ্রীদশযূল-শিক্ষা নামক এই 
গ্রন্থথানি কিছুদিন যাবৎ নিঃশেষিত হওয়ায় মিশন কর্তৃপক্ষের আগ্রহে 
এবং মিশনের বতমান আচার্য্য ও প্রেসিডেন্ট ও বিষুপাদ পরমহংস 
১০৮৩ শ্রম্ছন্ডি স্থহৃদ্‌ পরিব্রাজক মহারাজের কৃপাশীর্বাদে পুনঃ মুদ্রিত 
হলো। অনবধান বশতঃ ভুলক্রটি থাকা স্বাভাবিক ৷ সহৃদয় পাঠকগণ 
গ্রন্থের ভাবার্থ গ্রহণ করিলে মিশন কর্তৃপক্ষ পরমানন্দিত হবেন । 


_ প্রকাশক 


বিষয়-সুচী 


বিষয় পত্রাঙ্ক 

১। EERE oo a 
২। গ্রমাত্মায়-দশযূল 5822 ৩৬-৪০ 
৩। ্ভগবদ্গীতা-দশযুল *** -* ৪১-৪৯ 
৪। শ্রীমস্ভাগবত-দশযুল -* --- ₹০-৫৯ 
৫। গ্রচরিতামৃত-দ্রশযুল **২ ০ ৬০-৬১ 
৬। বৈষ্ঞবসিদ্ধান্তমালা --- -- ৬২-১৪২ 

প্রথম গুটি (নব প্রমেয়সিদ্ধাস্ত ) ৬২-৮১ 

দ্বিতীয় গুটি (শ্রহরিনাম ) ৮২-১২ 

তৃতীয় গুটি (নাম) ৯৩-১০৪ 

চতুর্থ গুটি (নামতব্ব-শিক্ষার্টক ) ১০৫-১১৫ 

পঞ্চম গুটি (নাম-মহিযা1) ১১৬-১২৯ 

বষ্ট গুটি (নাম-প্রচার ) ১৩০-১৪২ 
৭। আত্বাদন-ভাষ্ EES ১৪৩-১৮৯ 


৮। পরিশিষ্ট (দশযুল-নির্যাস ) ১-১৪ 





প্রইগ্ুকগৌরালগ জয়তঃ 


শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রুত 
উসুল 
আন্দায়ঃ প্রাহু তত্বং হরিমিহ পরমং 
সর্ব্বশক্তিং রসান্ধিং 
তদ্বিভিক্নাংশাংম্চ জীবান্‌ প্রকুতিকবলিতাঁং- 
স্তদবিযুক্তাংস্চ ভাবাৎ। 
ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরে 
সাধনং শুদ্ধভক্তিং 
সাধ্যং ঘৎ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি হবো 


গৌরচন্দ্রং ভজে তম্ ৷ ১॥ * 

আন্বস্র--ইহ (সংসারে) আঙ্মায়ত ( গুরুপরম্পবাপ্রাপ্ন বেছবাকা ) 
হরি রিং (প্র হরিকে ) পরমং ত্বং (পরম তন্ব) সর্বশক্িং ( সব্বশক্তি- 
সম্পন্ন ) রনান্ধিং (অখিলরসাম্ৃতসিন্ধু) প্রাহ (বলিয়া নির্দেশ করেন) 
১ তথা ( সেইরূপ )) তছিভিন্নাংশান্‌ (তাহার বিভিন্নাংশ ) জীবান্‌ চ 
( জীবসকলকেও) প্ররূতিকবলিতান্‌ ( মায়াপ্রস্ত ) ভাবাৎ ( ভাব অর্থাৎ 
ক্রি দ্বার! ) তদ্বিমূক্তান্‌ । মায়াবিমুক্ত ), সকলমপি (চিদচিং 
সমস্ত শ্বই ) হরেঃ (শ্রীহরির ) ভেদাভেদ-প্রকাশং ( অচিস্ত্যতেদাভেদ্- 
প্রকাশ) শুদ্ধভক্তিং (শুদ্ধতক্কিই ) সাধনং (একমাত্র সাধন ), ফৎ- 
গ্ীতিমের ( ই রর সাধাং সাধ্যের (বলিয়া নির্দেশ 


Nea 


* হুরো EE ভজে তম্” স্থলে নত জনান্‌ গৌরচন্দ্র ; স্বয়ং সঃ’ । 


এ 
৪ 
3 


৩ লাল ঠাকুর ভক্তিবিঃনাদ-কুত 


করেন ১13 ইতি ( এবছ্িধ বেদবাণী ) হরে (শ্রীগৌরহরি ) উপাদিশতি 
(উপদেশ করিতে থাকিলে অর্থাৎ উপদেশকারা ) তং গোৌরচন্দরং ( মেই 
শ্রীগীরচন্দ্রকে ) ভজে (ভজন করি )॥ ১॥ 

অনুবাদ_গুকপঃম্পরা প্রা বেদবাকাই আয়ায় | বেদ € তদনুগত 
ীমন্ঞাগবতাদি-স্থৃতিশান্ব, তথা তদহগত প্রত্যক্ষাদি-গ্রমাণহ প্রমাণ । 
সেই প্রমাণ দ্বার। স্থির হয় যে, গ্রহরিই পরমতত্র ; তিনি সবশ ক্তিসম্পন্ন, 
তিনি অখিলরসামুতসিদ্ধু ; মুক্ত এ বদ্__ছুই প্রকার ভাবই তাহার 
বিভিন্নাংশ, বদ্ধজীব মায়াগ্রন্ত, মুক্তজীব যায়ানুক্ত ; চিদচিৎ সমস্ত বিশ্বই 
প্রহারর অচিন্ত)ভেদাভেদ-প্রবাশ, ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণ- 
গ্লীতিই একমাত্র সাধ্যবস্ত । এবখিধ দশটি তত্ব উপদেশকারা ভগবান্‌ 
প্রগৌরচন্রকে আমি ভজনা করি ॥ > 


বিকাশিনী টাকা 


টি 


31 


অধুন| সমাসেন শ্রীগৌরচন্দ্রোপদিষ্ং তবং বদতি 
তত্বমিগতি | তং গৌরচন্দরং ভজে। যঃ আদ্রায়ঃ প্রাহ তত্বমিশতি 
বাক্যেম 'আয়ায়স্ত প্রমাণত্রমেবঞ্চ তদুদিতানি নববিধানি প্রমেয়াণি 
উপদিশতি ৷ প্রমেয়াণি যথ!। প্রথমং হরিরেবৈকতত্বং, ছিতীয়ং স 
হিঃ স্বশক্তিবিশিষ্টঃ। তৃতীয়ং স হরিনিখিল-রস-সমুূত্রঃ। চতুর্থ 
'জীবান্ত্র হরেধিভিনাংশকাং। পঞ্চমং জীবানাং কেচন প্রক্র ত্বলিতাঃ | 
মং জীবানাং কেচন গ্রকুতিবিনুক্তাঃ। সপ্রমং চরাচর-বিশ্বদ্ধ হরের- 
চিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশমাত্রম্‌।  অষ্টমং  শুদ্ধভক্তিরেব বদ্ধন্রীবস্ত 
গ্রয়োজনসাধনম্‌। নবমঞ্চ ভগবত্গ্রীতিরেব প্রয়োজনরূপং সাধ্যতত্বম্‌। 
শ্লোকেহশ্বিন্‌ প্রীকষ্ষচৈতন্যো পদিষ্টং সঙ্বন্ধা ভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক" তব 
স্থচিতম্‌॥ ১ 


আয়ায়ং প্রাহ 


G 


শ্রীদশমুল-১য় শ্লোক 


স্বতঃসিদ্ধে| বেদে! হরিদয়িতবেধঃপ্রভৃৃতিতঃ 
প্রমাণং সংগ্রাপ্তং প্রমিতিবিষয়াংস্তান্সববিধান্‌ । 
তথ! প্রত্যক্ষাদি-প্রমিতিসহিতং সাধয়তি নো 

ন ৮ পি তথা শক্তিরহিতা ॥২॥ 


পরস্পর] হইতে 15 প্রাপ্ত: (প্রাপ্ত ) )] জনি ব্দেঃ বসি বেদ ) 
নঃ (আমাদের সম্বন্ধে ) ভা নপ্রাপ্তং প্রমাণং 
(প্রত্যক্ষাদি-প্রমিতিসহিত সংগ্রাপ্ধ প্রমাণ ) তথা (সেইরূপ ) নববিধান্‌ 
(নয়প্রকার ) তান্‌ প্রমিতিধিষয়ান্‌ (ত 
(সাধন করেন) ; তথা ( সেই বিচারে ) তর্কাথা। বু! 
শক্তিরহিত। ( শক্তিরাহিত্যহেতু ) ন প্রবিশতি pe” করিতে সমর্থ 
হয় না)॥২॥ 

অন্ুবাদ__শ্রাহরির ক্ুপাপাত্র ব্রহ্মাদিক্রমে সম্প্রদায়ে যে স্বতঃসিদ্ধ 

বেদ পাওয়া গিয়াছে, সেই আন্মায়বাক্য তদন্ুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের 
সাহচর্যে নববিধ প্রমেয়-তব্বকে সাধন করেন । যে যুক্তিতে কেবল তর্ক, 
সেই যুক্তি অচিন্ত্যবিবয়বিচারে অক্ষম, অতএব তর্ক সেই বিচারে প্রবেশ 
করিতে পারে না 1 ২ ॥ 

'টাকা__অথ তদপ্রারুতদশযূলং তন্বং বিশিনষ্রি দশগ্নোকৈঃ ‘স্বতা- 
সিদ্ধ ইতি । অস্ত মহতো ভূতস্ত নিশ্বসিতমেতৎ খগিত্যাদি-বচনেন 
বেদ এব স্বতঃসিদ্ধ-প্রমাণম্‌ ! তত্র ত্র্গা দেবানাং গ্রথমঃ সংবতৃবে- 
ত্যার্দি মৃণ্ডকবাক্যান্সারেণ ভগব্-প্রিয়াহ্চর ব্রন প্রভৃতিতঃ ষানি বেদ- 
বাক্যানি শিষ্টসম্প্রদায়ে প্রাপ্তানি তান্যেব “বেদ"পদবাচ্যানি, নান্তানি 
কল্পিতবচনানি। তানি স্বতঃসিদ্ববেদবচনানি প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসহ- 
কারেণ নঃ অন্মাকং সম্বন্ধে তানি নববিধানি প্রমেয়াণি সাধয়স্তি। তথা 


৪ এল ঠাকুর ভক্িবিনোদ-কুত : 


চ গ্রজীববিবাঁচিত-তনুমন্দঃ | তত্র পুরুষন্ত ভ্রমাদিদে।যচতুষ্টয়দু্টত্বাং 
স্বতরামচিন্তযালৌকিকবস্তম্পর্শীযোগ্যত্বাচ্চ তথ্প্রতান্গাদীন্তপি সদোষানি 
ততন্তানি নম. প্রমাণানীত্যনাদিসিদ্ধপুরুষপরষ্পরাস্থ সর্বলৌকিকা- 
লৌকিকজ্ঞাননিদানত্বাদপ্রাক্ুতবচনলক্ষণো বেদ এবাম্মাকত সর্ধব[তীত- 
সব্বাশ্রয়-সঞ্জাচিন্ত্যাম্ত্য্য-্বভাবং বন্তবিবিদিষতাত প্রমাণমূ। তচ্চান্তমতং 
তকাপ্রতি্জানাদিত্যাদৌ। ‘অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংন্তর্কেণ 
যোজয়েদি'ত্যাদো ।  শাক্সযোনিত্বাদিত্যাদৌ।  শ্রতেশ্চ শব্দমূল- 
ত্বাদিত্যাদো ৷ প্রগ্নেদং ভগবোহধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমধর্বণং 
চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদমিত্যাদি । তদেবমিতি- 
হাসপুরাণযোরেদত্বং সিদ্ধমূ। রক্ষস্ত্রভাত্যরূপন্ড সর্ববেদস্তসারভৃতস্ত 
ম্ঢজনানাদতশ্ত শ্রীযদভাগবতন্ত তু সর্বপুরাণশ্রেষ্ঠত্বং প্রতিপাদিতং 
তত্ব । অতঃ শ্রীরুফচৈতত্যশিক্ষয়া স্বতঃসিদ্ধবেদবাক্যানি তদর্থ- 
নির্ণায়কপুরানেতিহামবচনানি তথা বেদাহ্ুগতপ্রত্যক্ষাদ্দিপ্রাপ্তজ্ঞানমপি 
পরমার্থনিণয়ে প্রমাণমিতি স্প্টীরুতম্‌। বেদবিকুদ্ধতর্কস্ত অচিন্তায- 
বিষয়ে নষোগাঃ! “অচিন্ত্যাঃ লু যে ভাবা ন তাস্তর্কেণ যোজয়েৎ। 
প্রকুতিভাঃ পরং ধচ্চ তদচিন্তযন্ত লক্ষণম্‌ ৷৷ স্বন্নাপি ক্ষচিরেব স্যাদ্‌ ভক্তি- 
তৱ্বাববোধিকা ! যুক্তিস্ত কেবল! নৈব যঢস্তা অগ্রতিষ্ঠতা ॥ যত্রেনা- 
পাৰ্থ: কৃশলৈরস্মাতৃভিঃ | অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপান্যত ॥” ইত্যাদি 
শাস্বচনাৎ 1২ ॥ 

হরিস্তবেকং তত্ুং বিধিশিবন্ুরেশপ্রণমিতে। 

দ্বদেবেদং ত্য প্রকৃতিরহিতং তত্তনুমহঃ। 

পরাস্মা তন্যাংশো জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ 

স বৈ রাধাকান্তো নবজলদকান্তিম্চিদুদয়? ॥ ৩ ॥ 

অন্বয়_বিধি-শিব-স্থরেশ প্রণমিতঃ (ত্রহ্মা-শিব-ইন্দ্প্রণমিত ) হরিঃ 


শ্রীদশমূল-ওয় শ্লোক ৫ 


তু (ঞ্রহরিই ) একং তত্ব (একমাত্র পরমতত্ব ), প্ররুতিরহিতং ( শক্তি- 
শূন্য ) যত ব্রহ্ম (যে ব্ৰহ্ম) ইদমেব (ইহাই) তত্বগমহ: (প্রহরির 
অঙ্গকান্তি ১, বিশ্বদনকঃ (ভ্রগৎকর্কা) জগদহুগতঃ (জগৎ প্রবিষ্ট) 
পরাত্ম! ( পরমাত্ম!) তন্যাংশঃ (্রীহরির অংশমাত্র ), সঃ ( সেই শ্রহরিই) 
নবগ্লদকান্তিঃ (নব-নীরদকান্তি) চিদুদয:ঃ ( চিৎস্বরূপ ) রাধাকান্তঃ 
(শ্ররাধাবল্লভ ) ॥ ৩ ॥ 

' অন্ুবাঁদ__বদ্ধা-শিব-ইন্দ্-প্রণমিত শ্রহরিই একমাত পরমতন | 
শক্তিশৃন্যা নিধিশেষ যে ব্রহ্ম, তিনি শ্রীহরির অন্গকাস্থিযাত্র । জগৎকন্ঠা 
জগত্প্রবিষ্ট যে পরমাত্বা, তিনি শ্রীহরির অংশমাত্র! সেই শ্রীহরিই 
আমাদের নব-নীরদ-কাস্তি চিৎ-দ্বরূপ শ্ীরাধাবল্পভ ॥ ৩! 

'টাকা_স্বতঃশিদ্ধো। বেদ ইতি ক্লোকেন প্রমাণনপং প্রথমত 
প্রদর্শয়ন্‌ নববিধানি প্রযেয়াণি বিশদয়তি নবশ্রোকৈঃ হরিস্তেকমিতি । 
তত্র হরিমিহ পরমং তত্বরমাদৌ দর্শয়তি। বিধি-শিব-ক্রেশ-প্রণমিতো 
হরিরেব একং তব্ম্‌। স তু নবজলদকাস্তিশ্চিছ্দয়ঃ হাধাকাস্তঃ প্রীকু্- 
চন্দ্র এব । উপনিষদ দিতং বদ্বরহ্ষ ইদমেব তস্ত রাধাকাস্তস্ত তন্মহঃ 
অঙ্গকাস্তিঃ। ‘তন্তু ভাসা সৰ্ব্বমিদং বিভাতি” ইতি বচনেন, সন্ধং 
খলিদং ব্ৰহ্ম’ ইত্যার্দি-বচনেন চ তন্তু ভগবতো! ভাঁদা ইদং সর্বং ব্রহ্ম- 
লক্ষণং বস্তু বিভাতীতি সিদ্ধং ভবতি। যন্ত জগদনুগতো। বিশ্বজনকঃ 
পরমাত্মা৷ সোহপ্যস্ত কুষ্ণহ্য অংশ এব | কিফন্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌' ইতি 
সিদ্ধমূ। “ভগণশবার্থস্ত এশ্বধ্স্ত সমগ্রস্থ বীধ্যন্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ। 
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ঝগ্রাং ভগ ইতীক্গনী ৷ ইতি। অতএব শ্রুতৌ চ 
“ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিব পূর্ণাৎ পূরণম্দচ্যতে ৷ পূর্ণশ্ পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাব- 
শিল্তুতে 1” শ্রীকষ্ণম্ব্ূপং তু পর্বাভূতচমৎকার-লীলাকল্লোলবারিধিঃ | 
অভুলমধুরপ্রেমমপ্ডিতপ্রিয়মণ্ডুলঃ ॥ ত্রিভগন্মানসাকর্ষাঁ মুরলীকলকুজিতঃ | 


্ গাল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত 


অসমানোর্দর্ূপশ্রী-বিস্থাপিতচরাচরঃ ৷! ইত্যাদি-সিদ্ধান্তবাক্যেন অপ্রা- 
কুতস্বরূপম্ত তগবতঃ সর্বোদ্বনীমাপরিচয়ঃ। তথ! চ শ্রীভগবত্সন্দর্তে। 
খলু ্বন্জপভূত-ভেদবিশেষমননুস্ধায়ায়তস্বক্পমাত্রং. তদ্ানীমবশিষ্টং 
ভরতি তদের ব্রহ্মাখ্যম্‌। তচ্চ বিশেখামাত্রমূ। স্ব্নপশ ক্রি বিশিষ্টেন 
বৈকুঠস্থেন আভগবতা৷ পৃথগিব তত্ৰানুভূয়তে। তদেব নিধ্বিশেষত্বেন 
সপর্শরপাঁিরহিতন্তাপি তশ্ত ভগবতপ্রভারপমুতপ্রেক্ষয তদভিন্নত্বেন ব্রহ্মত্বং 
বাপদিষ্টম্‌। ততঃ ন্পর্শরূপাদিমাধুরীধারিতয়াঁ সবিশেবপ্য সাক্ষাৎ 
ভগবদঙ্গজ্যোতিষঃ স্থতরামেব তৎ সিধ্যতি। তথা চ প্রমাত্ম-সন্দর্ভে। 
যন্তুপি পরমাত্মত্ুং বৈকুষ্ঠেঘপি প্রভোরপি। তদপি চ তগবত্তাঙ্গং 
তৎস্তাদিখং জগদগতং বাচ্যম্‌।  সর্ববান্তরষ্যামিপুরুষ এব ব্রন্মেতি 
পরমাত্মেত্যাদৌ পরমাত্মন্েন নির্দিষ্ট । অন্য পরমাত্মনে। মায়োপাধিতরা 
পুরুষত্বং তৃপচরিতমেব। শ্রতয়োহপ্যেনং শুদ্ধত্বনৈব বর্ণয়ন্তি । “একো 
দেবঃ সর্ক্মভূতেষু গৃঢ় সর্বব্যাপী সর্ব্ভূতাস্তরাত্ম।। কর্শ্বাধাক্ষঃ সর্ব্ব- 
ভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুনশ্চ ?  অথাস্তাবির্ভাবে 
বোগ্যতা প্রাগ্‌বং ভক্ভিরেব জ্ঞেয়! (জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিঃ)! আবির্ভাবস্ত 
ত্রিধা। ‘বিষ্যোস্ত ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্তখ! বিদুঃ। প্রথমং 
মহত, দ্বিতীয়ং তণ্ডনংস্থিতম্‌ । তৃতীয়ং সৰ্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত! 
বিমুচাতে ॥ তত্র প্রথযে| ‘থাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিন্ফুলিঙ্গ। বুচ্চরন্তি”। "স 
এক্ষত” ইত্যাছ্যক্তেঃ। অয়মেব সঙ্করণ ইতি মহাবিষ্ণুরিতি চ। অথ 
দ্বিতীয়ঃ পুরুষস্ততরষ্টা তদেবাহ্প্রাবিশদিত্যাছুক্তেঃ সমট্টিজীবান্তর্যামী 
তেষাং ব্ৰহ্মাণ্ডাত্মকানাং বহুতেদীদ্হুভেদঃ |  তৃতীয়েহপি পুরুষে। 
দ্বা স্থপর্ণা সধুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। একস্তয়োঃ 
খাদতি পিপ্নলানমন্যো। নিরশ্ন্নভিচাকশীতি ৷ ইত্যাছ্যুক। বাষ্ট্ান্তর্যামী 
তেষাং ভেদাঘহভেদা ইতি। কোহসৌ হরিরিতি প্রশ্নোত্তরে শ্রতিশ্চ 





শীদশমুল-হর শ্লোক ৭ 
এ ব্ৰহ্মা বিশ্ুজ্তি | স কুদ্রেণ বিলাপয্বতি, সোহক্কংপত্তিরসয় এক 
এব হবিঃ প্রঃ পরমানন্দ ইতি । ‘একং মন্তং বহুধা দৃশ্বামানম? 

| 'শ্যামান্ছবলং প্রপন্তে শবলাচ্ছ্যাময প্রপন্যো ইতি. ছান্দোগ্য-বচনেন 
ধরাবানরভশ্য মুকোপান্তত্বমপি শরয়তে ইতি। আভএব নিন্ধধঃ। 
অন্ধয়ন্ঞান্মকং তন্বং বিবিদিষতাং জ্ঞানযোগেন অতশ্রিরসন প্রক্রিয়য়। 
নির্ন্বিশেষতব্ব এর প্রথমা প্রতীতিঃ। সপ্রস্ুলাক্রসন্জা নন্রপার্টাঙ্গধোগেন 
সমাধিসাদন-প্রক্রিরস্া! অবতারনিদানাস্তকপরমাত্মা এব দ্বিতীয়। 
প্রতীত্তিঃ।  বিশ্ুদ্ধতক্তিযোগেন তদ্্নুগ্রহসাধনপ্রক্রিন্র' ভগবানের 
তৃতীয়! প্রলীতিঃ ৷ স ভগধান্‌ সান্দ্রসচ্চিদানন্দৈকরূপঃ সরূপভূতাচিন্তা- 
বিচিত্রানন্তশক্তিযুক্তঃ | ধর্মত্বম্‌ এব ধমিতং নির্ভেদ এর নানাভেদবত্বম্‌। 
নির্বিবশেষ এব, অবিশেবত্থং পরমৈশ্ব্যাম্‌ এব পরমমাবুরধ্যবত্ব, অরূপিস্বম্‌ 
এব স্বর্ধপিত্বমপ্রাকুতত্বদ্‌ এব প্রপর্ধ-বিজবিত্ং ব্যাপকত্বম্‌ এব মধ্য 
লিভ 2 স্বলন্স্্রবিলক্ষ-্থপ্রকা- 
শাখণ্ড-শ্-দ্রকূপভূত-ব্ৰহ্ম-পরমাত্মা্রয়াত্মকরূপঃ  নিত্যইবিগ্রহবিশিল্টঃ । 
ন্বাুক্নপস্থকূপশক্ত্যবির্ভাবলক্ষণন্রীক্ষশোভিতবামাংশঃ  স্বর্ূপশক্তিবিলাস- 
লক্ষণীদ্তপ্রণলীলাদিময়ঃ পরমপুরুষঃ ! মান্সিকব্রক্ধাগ্ডাতীতবিশ্ুদ্ধচিন্ময়- 
নিধামন্ত বিরাজমানোহপি লীলয়া শ্বক্ূপশন্তিবলেন বৈকৃগহেয় প্রতি- 
ম্ডবিরূপত্রাপঞ্চিকজগতি স্বেন ধাক্সী স্বপ্রিকরেন ভক্তানুগ্রহততপরঃ 
সন্নাবির্ভবতি ক্রীড়তি চ। কত্ত ভগবান স্বর, “কষছে পরমপুকুষে? 
ইত্যাদিন| কষ্চধাম-কক্রপ-কুক্কপরিকর-কষ্ণলীলাছি সর্ববমচিন্তাচিন্মপ- 


চ 
EN 
Et 


য্যাপারবিশেষঃ!  চিৎকবত্বাৎ তদীয়জীরোহপি তন্দটুং তল্লীলাং 
প্রবেপ্টুং শচক্তা। তবতি তদনুগ্রহাং। ক্রষ্ণতত্বানভিজ্ঞাস্ত প্রারুতবুদ্ধা। 
তদমাদৃতা জড়ব্যতিয়েকবুদ্ধিংজাতবহ্ধতবং, জড়প্রবিষ্টাংশ্পপ্রমা- 


আ্বতত্বং জড়শক্তিতত্বাদিকঞ্চ বহুমানয়ন্‌ তত্তম্মতবাদাদিষু পরিভ্রমন্তি 


৮ শীল ঠাকুর শক্তিণ্যিনাদ-কৃত 


যাব পুর্বন্থক(তিবলেন আধুনিকষত্ম্ধবলেন চ বিশুদ্রকফ্তজনাধিকারং 
লভন্তে ॥৩ 
পরাখ্যায়াঃ শক্তেরপৃঁথগপি স স্থে মহিমনি 
স্থিতো জীবাখ্যাং জ্বামচিদভিহিতাং তাং ভ্রিপদিকাম্‌। 
স্বতন্তরেচ্ছঃ শক্তিং সকলবিষয়ে প্রেরণপরো 
বিকারাৈঃ শুন্তঃ পরমপুরুষৌহয়ং বিজয়তে ॥ ৪॥ : 
অন্বয়_সং (সই পরমপুরুয ). পরাখ্যায়াঃ শক্তেঃ ( পরাশক্তি 
হইতে ) অপৃথক্‌ অপি (অভিন্ন হইয়াও ) স্বে মহিমনি (ম্ব-মহিমন্থক্ষপে ) 
স্থিতঃ (অবস্থিত) শ্বতত্রেচ্ছঃ (ব্বেচ্ছাময় ) জীবাখা।ং  (আীবশক্তি) 
স্বাম্‌ (স্বরূপশাক্তি ব। চিচ্ছক্তি ) অচিদভিহিতাং (অচিদাখামায়াশক্তি্রপ) 
ভিপদিকাং (ত্রিপদ্দিকা ) তাং শক্তিং (সেই শক্তিকে ) সকলবিবয়ে 
(সমস্ত বিযয়ব্যাপারে ) প্রেবণপরঃ (প্রেরণপর হইয়।) বিকারাগ্ৈঃ 
শৃন্ঠঃ (নিবিকার ) অয়ং পরমপুরুষঃ (এই পরমপুকষ ) বিজয়তে ( নিত্য 
বিরাজমান ) ॥ 9 ॥ 
আন্ুবাদ--তাহার অচিস্ত্যপরাশক্তি হইতে তিনি অভিন্ন হইস্বাও 
স্বত্ত ইচ্ছামির ৷ সেই পরমপুরুষ স্বমহিমন্থরূপে নিত্য অবস্থিত ৷ জীবশন্তি 
চিচ্ছক্তি ও মাঁয়াশভ্ি-রূপত্রিপদিকা শক্তিকে উপযুক্তবিবগ-ব্যাপারে 
সর্বদা! প্রেরণ করিতেছেন। তাহ। করিয়াও স্বয়ং নির্বিকার পরম- 
তত্বরূপ তগবান্‌ পূণরূপে নিত্য বিরাজমান ॥ ৪ ॥ 
টীকা--ভীহরেঃ সর্বশক্তিত্বং দর্শয়তি পরাখ্যায়া" ইতি! 'স 
ভগবান্‌ কষচন্্রঃ | স্বস্ত পরাখ্যশক্তেরপৃথগপি ৷ “শক্তি-শক্তিমতোরভেছ? 
ইতি ন্যায়াৎ শক্তিতো ন পৃথক্‌। স্বীয়াভেদাখণ্ড মহিমনি স্বিতোহপি। 
তামেকাং চিদচিজ্জীবক্রিয়াভেদেন ত্রিপদিকাং শক্তিং ততুছিষয়ে 
স্বত্রেচ্ছতয়। প্রেরণপরঃ স্বয়ং স্বেচ্ছাময়ঃ পরমপুরুষঃ তত্তচ্ছত্তি- 


আদশমূল-৪র্থ গ্লোক ৯ 


বিকারাস্পুষ্ঃ অন্‌ বিভয়তে । এভিশভ্িমতোমধ্যে কনা আাধানামিতি 


সংশয়োহত্র বিদ্যতে জডধিয়াম্‌! জকবুহ্য়স্ত শত্তেঃ প্রাবান্সং স্থাপয়স্তি, 
শক্তিং বিন। শক্তিমদ্বপ্তনঃ প্রতীতিাস্তাতি বাদমাত্রোন্ভাবনয়।। শক্তিশ্ব 


ধৰ্ম্মবিশেষঃ । শক্তিমন্তবস্তেচ্ছাং বিনা টি ন সিধ্যতি। দস 


ক্ষত, স ইমান্‌ অন্ত? ইতি শ্রতেঃ। নিদ্বানযাজেন প্ররতিঃ সয়তে 
সচরাচরম্ ইতি শ্বৃতেশ্চ।  লোকেহপি বন্তশক্তিং সর্বত্রের বর্ততে। 
অবিচালিতা স। তু জড়বৎ কিয়াহীন1। 
এব কারণম্‌। শক্তেরিচ্ছাশক্রিরস্তাতিবচনং রর্থকবাগাডন্বরনাত্রমূ। 
ইচ্ছা তু শক্তিবৎ শক্তিমচ্চৈতন্যবগ্থনো ধশ্ম 
তন্যাত্মকক্বফস্ত স্বতক্তেচ্ছ ইতি বাক্যপ্রয়োগঃ সার্থকঃ | শাতো পরত 


মু লও হশ্চৈতন্যবন্তু | 








শক্তিরব্ন্যতে ৷ ‘ন তন্ত কাৰ্য্যং করণঞ্চ বিদ্তে ন ভৎসমস্চাভ্যধিকশ্চ 
দৃশ্যে ৷ পরাস্ত শক্তিবিবিবৈব শ্রর়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলকিয়া চ 





ন 
ইতি ৷ তত্রৈব চিৎপদ্িকা বর্ণাতে। তে ধ্যানঘোগান্গতা অপশ্ন্‌ দৈবা- 
অবশক্তিং সগুণৈনিগুঢ়াম্‌ ৷ নি নিখি 





তান কালা স্বযুক্ৰ!- 





স্যধিতিষ্টত্যেক ইতি । তত্র চ জীবপদ্দিকা বর্ণাতে ৷ “অজায়েকাং 
লোহিতরুফশুক্লাং বহবাঃ প্রজাঃ স্ুজমানাং স্বর্ূপাম্‌ ! অজো হোকে। 
জুষমাণোহহুখেতে জহাতোনাং ভুক্তভোগামজোহন্য ইতি : তত চাচিৎ- 
পদিকা বর্ণতি | ছুন্দাংসি বিজ ক্রহবো ব্রতানি ভূতং ভবাং যচচ বেদ! 
বদস্তি। যস্মান্মায়ী সজতে বিশ্বমেতন্তম্মিংস্চান্তো মায়য়। ননিরুদ্ধ ইতি । 
ভগবত্সন্দর্ভে। শক্তিশ্চ সা ত্রিধা ! অন্তরঙ্গ, উউস্থা, বহিরঙ্গ। চ। 
তত্রান্তরন্দয়। শ্বরূপশক্ত্যাখায়া পূর্ণে নৈব স্বরূপেণ বৈকুণ্ঠাদ্বি-স্বর্নপবৈভব- 
রূপেণ চাবতিষ্ঠতে । তট্টস্থয়। রশ্রিস্থানীর-চিদেকা ত্ব-ুদ্ধজীবব্ূপেণ |: 
বহিরহয়! মায়াখায়া প্রতিচ্ছবিগতবর্ণশাবল্যস্থানীয়তদ্বায়বহিরঙ্গবৈভব- 
জড়াত্মপ্রধানরূপেণ চ। ইতি একমাত্রতবস্ত চতুরধাত্ম্‌ । তদ্বেবং সব্ব1- 
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ভিষ্রিলিস্তা চিৎচিচ্ছক্তির্ভগবান্। সচ ভগবান্‌ বিকারাগ্ৈঃ শূন্য পরম- 
পুরুষ এব যথা জ্ীমভাগবতে । যন্মিন্‌ বিরুদ্ধগতয়ে। হানিশং পতান্তি 
বিদ্যাদয়ে! বিবিধশক্রয় আনুপূর্ব্যাঃ। তদ্রদ্ধ বিশ্বভবমে কমনত্তমাগ্ভ- 
মামন্দমাতমনিকারমহং প্রপঞে ইতি ॥ ৪ ॥ 
স বৈ হলাদিন্যাম্ প্রণয়বিকৃতেহ্দনরত- 
স্তথা সংবিচ্ছক্তিগ্রকটিতরহোভাবরসিতঃ। 
তয়৷ গ্রীসন্ধিন্যা কৃতবিশদতদ্ধামনিচয়়ে : 
রসাস্তোধেঁ মগ্ন ব্রজরসবিলাসী বিজয়তে ॥ ৫ ॥ 
অন্বয়_-স: (সেই: পুরুবোত্তম ) হ্লাদিন্যাশ্চ (হলাদিনীশক্তির,) 
প্রণয়ারগ্লতেঃ ( প্রসয়বিকারে ) হলাদনরতঃ (সর্বদা অনুরক্ত ), তথা 
(জপ) সঙ্িচ্ছক্তি-প্রকটিত-রহোভাবরসিতঃ  (সঙ্চিচ্ছক্তি-গ্রকটিত 
অন্তরক্রভাবদ্ধারা রসিতম্বভাব ) তয় শ্রীসন্ধিন্য। (সেই শ্রীসন্ধিনীশক্তি- 
দাদা) কতবিশদতদ্ধামনিচয়ে  (প্রকটিত শ্ীহরির শ্রীবুন্দাবনাদিধাম- 
সবৃে) ব্রজরসবিলাসী ( ব্রজরমবিলাসী ) [ কৃষ্ণ; (রুষ্)1 রসান্তোধৌ 
(রসসাগরে ) মগ্রঃ (মগ্রভাবে ) বিজয়তে (বিরাজমান ) ॥ ৫ ॥ 
অনুবাঁদ_ স্বরূপশন্তির তিনটি প্রভাব__হুলাদ্দিনী', “সি ও 
অদ্ধিনী':. হ্লাদিনীর প্রণয়বিকারে গরীকষ্ণ সর্বদা অঙ্গুরক্ত এবং 
সমিচ্ছক্তি-প্রকটিত অন্তরদ্দ ভাবদ্বার! সর্বদা রসিত-স্বভাব।  সদ্ধিনী- 
শক্তি-প্রন্চটিত নিশ্মলবুন্দাবনাদিধামে সেই স্বেচ্ছাময় ব্রজরসবিলাসী 
শীর্ণ নিত্য রসসাগরে মগ্রভাবে বিরাজমান ॥ € ॥ 
'টীকা-__প্রহরেনিখিনরসাবারং বিশদয়তি স বৈ হলাদিন্যাশ্চেতি | 
সঃ. প্রন, ্ররপশক্তেহলাদিনীবৃত্তেঃ প্রণয়বিরুৃতিরুতহলাদনব্যাপারে 
রত; ৷ পুনঃ তচ্ছক্তে£ -সন্বিদ্বৃত্তিপ্রকটিত-প্রকাশিতরহস্তানাং ভাবেন 
রাসিতঃ ! পুনশ্চ; তচ্ছক্তেঃ সন্ধিনীবৃত্তিকততছুপযোগি-চিদ্ধামনিচয়ে 
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বসাশ্তোবৌ রসসমৃদ্ধে সগ্নে। ভূত্ব। ব্রজ্ররসবিলাসী সন্‌ বিজ্ঞয্বেত ৷ বসো! 
হৈ নঃ। বসং হেবায়ং ল্ধানন্দী ভবতি | কো হেবান্যাং কঃ প্রাপ্যাখ, 
যদেব আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এব হেবানন্দয়তি ৷ ইত্যা্ি- 
শ্রতিমূ ত্য হলাদিনীশক্কিপবিচয়ঃ। প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, সত্য: জানমনস্তং 
বর্ষণ ঈন্গাদি বেদবচনেযু ত্য সধিচ্ছক্কিপরিচরঃ। দিব্যে ব্রহ্মপুরে, 
হেষ- সংবোগ্থযাত্মা। প্রতিষ্ঠিত ইত্যাদিবাকোষু সন্ধিনীশক্কিপরিচঞ্কো 
ষ্টবাঃ গ্রীভগবহসন্দর্ভে । অধৈকমেব স্ব্পং শক্তিত্বেন শক্তিমন্তেন ট- 
বিরা্রতে | বসত শক্রেঃ স্বরূপভূতত্রং নিরূপিতং তচ্ছক্তিমত্তবপ্রাধান্যেন 
বিরাক্ষমানং ভগবতসংজ্ঞামাপ্রোতি। একট্যৈব তত্বস্য সতাচিচত্বাদানন্দ- 
তাং শক্ষিরপ্যেকা ত্রিধ! ভিদ্যাতে ৷ তদুক্তৎ এবিষ্ণুপুরাণে “হলাদিনী, 
সন্ধিনী নম্বিং ত্বষ্োক! সর্বপংস্থিতৌ । হলাদতাপকরী মিশ্রা হয়ি না. 
গুণবর্জিতে ॥” তত্র হলাদকরপোহপি ভগবান্‌ ময় হলাদতে হলাদক্কতি- 
চ সাহলাদিনী। তথা সত্তারূপোহপি ষর়া সন্তাৎ দধাতি ধারয়তি চ সা 


সক্মিনী ৷ এবং জ্ঞানরূপোহপি যয়া জানাতি জ্ঞাপয়তি চ দা সশ্থিদিতি, 
জ্ঞেরম! ভদেবং তক্তা! স্বয়াত্মকত্বে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশত 





2ভিবিশেঙ্েন স্বরূপৎ ব! স্বয়ং স্ব্পশক্তির্ব! বিশিষ্টং বাবিভবা 

সক! তচ্চান্যনিরপেক্ষস্ততপ্রকাশ ইতি জ্ঞাপনজ্ঞানববত্তিকতা২ সম্থিদেব । 
অন্ত মায়য়| স্পর্শীভাবাদ্‌ বিশুদ্ধলত্বম। তত্র চেদমেব সন্ধিন্য-শপ্রধানং 
চেদাধারশক্কিঃ। সংবিদংশপ্রধানমাত্মবিদ্ধা ৷ হলাদিনীসারা,এপ্রধানৎ 
গুহ্যবিদ্যা।। যুগপচ্ছক্তিত্রয়প্রধানং মূ্তিঃ। অত্াধারশক্রয! ভগবন্ধাম 
প্রকাশতে। অথ মূর্ত্য। পরতত্বাত্মকঃ শ্রীবিগ্রহঃ প্রকাশতে : এবজং 
তানন্তবৃত্তিক যা স্বরপশুক্তিঃ সা ত্হি ভগবদ্ধামাংশব! বন্তিনী যত্তিমতী 
লক্ষ্রীরেব। শ্তরীতত্বসন্দর্ভে । নন্ু মায়। খলু শক্তিঃ। শক্তিশ্চ কাষা- 
ক্ষমত্বং তচ্চ ধর্মবিশেষঃ তন্ত কথং লঙ্জাদিকম্‌। উচ্যতে ৷ এবং 
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অতাপি তাসাং শক্কিনামধিষ্টাতৃদেবাঃ শ্রয়ন্তে। যথ| কেনোপনিষধি 
মহেন্দ্রমায়য়োঃ সংবাদঃ । রসবিচারঃ গ্রীভক্তিরসাম্বতমিন্ধৌ। বিভাবৈ- 
রম্থভাবৈশ্চ সাব্বিকৈব্যভিচারিতিঃ। স্বাগ্যতং হৃদি ভক্তানামানীত৷ 
অবণাদিভিঃ। এযা কষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরমো। ভবেতৎ। তত্র 
জ্ঞেয়! বিভাবাস্ত রত্যাস্বাদন-হেতবঃ। তে দ্বিধালম্বন। একে তথৈবো- 
দ্দীপনাপরে ৷ কুষ্ঠ কুষ্ণভক্তাশ্চ বুধৈরীলম্বনা, মতাঃ। বত্যাদের্িষয়- 
ত্বেন তথাধারতয়পি চ। উদ্দীপনাস্ত তে প্রোন্তা ভাবমুদ্দীপয়ন্তি যে 
তে তু শ্রীকষচন্তরন্ত গুণান্টেষ্টার গ্রসাবনম্। অন্কুভাব্যন্ত চিতম্থ-ভাবা- 
নামববোধকাঃ। তে বহিবিক্রিয়াপ্রায়াঃ গ্রোক্তা উদ্ভান্বরাধ্যয়! 
বৃত্যং বিলুঠিতং গীতং কোশনং তন্ছমোটনম্‌ | হঙ্কারে। ভ্ভণং শ্বাস- 
ভূমালোফানপেক্ষিত।। লালাশাবোহট্রহাসশ্চ ঘূর্ণা হিন্কাদয়োহপি চ 
রুফ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্িদ্বা ব্যবধানতঃ। ভাবৈশ্চিন্তমিহাক্রাস্তং 
সত্তমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ। সত্বাদস্মাৎ সমূতৎপন্না যে ভাবাস্তে তু সাত্বিকাঃ 
চিত্তং সঘ্বীভবৎ প্রাণে দ্বন্তত্যাত্মনমূদ্ভটম্‌ । প্রাণস্ত বিক্রিয়াং গচ্ছন্‌ 
দেহং বিক্ষোভয়ত্যলম্‌ । তদা স্তভাদয়ো ভাবা ভক্তদেহে ভবন্তামী ৷ 
তে স্তম্ভশ্বেদরোমাঞ্চা:ঃ স্বরভেদোহথ বেপথুঃ। বৈবর্ণামশ্র-প্রলয় 
ইত্যষ্টো মাত্বিকা: স্বতাঃ। অথোচ্যন্তে ্রয়ন্ত্িংখদ্ভাবা যে ব্যভি- 
চারিণঃ। বিশেষেণা ভিনুখোন চরস্তি স্থায়িনং প্রতি । বাগলসত্ন্থচা 
যে জে়াস্তে ব্যতিচারিণঃ | সঞ্চারবস্তি ভাবস্ত গতি অঞ্চারিণোহপি 
তে উন্নজ্তি নিমজ্জি্তি স্থায়িন্যমৃতবারিধোৌ | উন্সিবদবর্যন্তোনং যান্তি 
অন্রপতাঞ্চ তে। নির্বেদোহথ বিবাদদৈন্তং গ্লানি-শ্রমৌ চ মদগাবৌ। 
শঙ্কাত্রাসাবেগা উল্সাদাপন্থৃতী তথা ব্যাধিঃ। মোহ-মুতিরালক্ত-জাভাং 
ব্রীডাবহিথা চ।  শ্বুৃতিরথ বিতর্কচিন্তামতিধৃতর়ো হধোহকতুঞ্চ। 
প্রা মরা সুাশ্চা পল্যঞ্চৈব নিদ্রা চ। সুপ্তিবোধ ইতীমে ভাবা ব্যভিচারিণঃ 
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সমাখ্যাতাঃ। অথ স্থায়া ভাবঃ ৷ অবিরুদ্ধান্‌ বিক্ষদ্ধাংস্চ ভাবান্‌ যে! 
বশতা নয়ন্‌। আুরাজেব বিরাজেত ম স্থায়ী ভাব উচ্যতে । স্থায়ী 
ভাবোহজ স প্রো? প্রকুক্কবিষরা রতিঃ।  পরমানন্দতাদাত্ম্যান্রত্যা- 
দেরস্া বন্ধুতঃ ॥ রহস্তঙ্থপ্রকাশত্মখগ্ুত্ুঞ্চ পিধাতি ।  তথাপুজ্জলনীল- 
মনৌ। স্যাদুটেঘং রতিঃ প্রেম প্রোগ্যন্‌ স্বেহঃ কমাদয়মূ। স্যান্মানঃ 
প্রণয়ে। রাগোহন্ণুরাগে। ভাব ইত/যপি ॥ বীজমিক্ষ স চ রস: স গুড় 
খণ্ড এব সঃ| সা শর্করা সিত। সা চ দা যথা শ্যাৎ মিতোপলা ॥ এতেন 
রদ সমুদ্রন্ত কৃফ্ণন্য রসলীল। সঙ্কেতেন বর্নিতা। রসো বৈ ন ইতি 
শরত্যুক্তা! কুষঃ এব পরমরসঃ॥ সতু নিতামথগুত্হেপি বসক্ূপেণ 
বিচিত্রালীলাপরঃ। প্রকটা প্রকটভেদেন লীলাপি দ্বিবিধা ।  অঞ্সকট- 


লা 


LE 


1 নিত্যবৰ্তমানত্রে ন তিতা কালাতীতস্থাত্স্সাঃ। 
টি তু রুতিসাধ্যম্‌ । তদপি অতলত্বাদপারত্বাদাপ্তো্সৌ 
ছুবিগাহতাম্‌। স্পৃষ্ পরং oT যথা ৷ এততং সৰ্প 
ভক্তিপৃতচেতসা বেদিতব্যৎ নতু ঘুক্তিবিচারেণ ॥ ৫ ॥ 


স্ষুলিঙ্গ| খন্ধাগ্নেরিব ভিদণবো রনি 

হরে? সূর্যস্তৈবাপৃথগপি তু তন্তেদবিবয়াঃ। 

বশে মায়া যস্ত প্রকৃতি-পতিরেবেশ্বর ইহ 

স জীবো মুক্তোহপি প্রকৃতিবশযোগাঃ স্বগুণতঃ ॥ ৬ ॥ 

অন্বয়-_খদ্ধাগ্নে; (প্রজলিত অগ্নি হইতে ) স্কুলিঙ্কা ইব : ক্ফুলিঙ্গের 
সায়) ক্র্ধাস্ত এব (চিংক্ধ্যস্বরপ } হরে£ (শ্রহরির ) চিদ্রণবো। 
(চিৎ্পরমাণুস্বরূপ ) জীবনিচয়াঃ ( অনস্তজজীব ) আক অপি ( অপুথক্‌ 
ইয়া ) তু (কিন্তু) তত্তেদবিষয়াঃ ( শ্রহরি হইতে নিত্য পৃথক্‌ ) ; "ইহ: 
(সংসারে ) মায়া (মায়াশবক্তি) ষন্ (হার বশে অস্তি] 
( বশীদ্ভৃতা।), [ পরস্ত যঃ স্বয়ং (কিন্ধ যিনি স্বয়ং )) প্ররুত্তিপতিঃ ঈশ্বরঃ 





বৃ 


১৪ হৰল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কুত 


(গ্ররুতির অধীশ্বর ) স জীব: (সেই ভীব ) মুক্তঃ অপি (মুক্ত হইয়াও) 
.স্বগ্ুণতঃ ( স্বভাবাক্ললারে )  প্রক্ৃতিবশযোগ্যঃ ( মায়াপ্রক্রাতির 
বশষোগ্য ) ৷ ৬॥ 

অনুবাদ-_উদ্জলিত অগ্নি হইতে বিক্ষুলিন্দ যেরূপ বাহির হয়, 
সেইরূপ চিহ্ান্থরপ শ্রীহরির কিরণকণস্থানীয় চিৎ্পরমা ঘুদ্বরূপ অনস্থ 
জীব। গ্রৃহরি হইতে অপৃথক্‌ হইয়াও জীবসকল নিত্যপৃথক্‌ ৷ ঈশ্বর 
ও জীবের নিত্য ভেদ এই যে, যে পুরুষের বিশেষ ধর্ম হইতে নায়াশব্ছি 
ভীহার নিত্য বশীভূত! দাসী আছেন এবং বিনি স্বভাবত? প্রক্কাতিঃ 
অধীশ্বর তিনি ঈশ্বর; যিনি মুক্ত অবস্থাতেও ব্বভাবান্সারে মানা, 
গ্রকৃতির বশযোগ্য, তিনি জীব ॥ ৬॥ 

উীকী__তগবত্তত্বং সমালো চ্যাধুনা। তদ্বিভিন্নাংখরূপং জীবস্থূপং 
লক্ষয়তি । ক্ষুলিঙ্গ! খদ্ধাগ্নেরেতি । সুর্য্যস্থানীয়ন্ত হরেঃ কিরণপরমাণব 
এব জীবসবৃহাঃ। তে তু খদ্ধাপ্নেঃ সমৃদ্ধার্নেঃ ক্ষুলিধ। ইব। অগ্শস্থাতে 
চ হরেঃ সকাশাৎ নিত্যং পৃথক্‌ । তটস্বশক্তিত্বাত্তেহপি ভগবতাপৃথৰ্‌ 
এক্তি শক্তিমতোরভেদন্তায়াৎ। হরিরেব ঈশ্বর প্ররুতিপতি! 
মায়াধীশঃ। মায়া তু তন্ত বিধিকরীতি হরেঃ প্রভূত।। জীবন 
স্বভাবত: নিত্যং বন্ধমুক্তাবস্থাভেদেহপি মায়াবশযোগ্যঃ ইতি জীবে- 
শ্বরয়োঃ ভেদে! বিচারিত:। শ্রতয়ঃ। যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্র বিক্ষুলিঙ্গা 
ব্যুচ্চরস্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরস্তি । তস্ত বা 
এতস্ত পুরুষস্ত ছে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধাং তৃতীয়ং 
পস্থানম্‌। তম্মিন্‌ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পতহ্যতীদ 
পরলোকস্থানঞ্চ । তদ্‌ যথা মহামৎস্য উভে কুলেহনুসঞ্চরতি পূর্বক 
পরক্ষৈবমেবারং পুরুষ এতাবুভাবস্তাবন্ুসঞ্চরতি স্বপ্রান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ। 
ভ্রগীতোপনিষদ্বাক্যানি। ভূমিরাপোহনলো! বাযুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ' 
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অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্ররুৃতিরষ্টবা ॥ 


অপরেরযিতত্বন্তা" প্রকতিং 
বিদ্ধি যে পরান । 


জাবভূত্ভাং মহাবাহো ঘয়েদং ধার্ধাতে জগত ॥ 


এতদ্‌ 
যোনীনি ভূতানি সৰ্্বাধীত্যুপধারয়। অহং কতন্ত জগত: 'প্রভবঃ 


গুলয়স্তথা ॥ তন্বসন্দর্ভে। যহ্েব যদেকং চিদ্রপং ব্রহ্মমায়াশ্রেয়তা- 


বলিতং বিগ্ভাময়ং তর্ঠোব ত eA 


El 
রি 





»৮তা- 
ততশ্চ সবরূপসামর্থযবৈলক্ষণ্যেন 


তৎ দ্বিতীয়ং মিথো বিলক্ষণস্বরূপমের মত ন চোপাধিতার- 


যুক্ধমিতি ৷ জীবেশ্বরবিভাগোহবগ 


তম্াময়পরিচ্ছেদ প্রতিবিশ্বত্বাদিবাবস্থু়। 





যছ্যাপাধেরনাবিদ্যকতেন বাস্তবত্বং ত্য 


সম্তভবঃ | নির্ধন্্কম্ত বাপকশ্য নিরবপবস্ত 
উপাধিসন্বন্ধাভাবাৎ বিশ্বপ্রতিবিস্বভেদাভাবা 


পরিচ্ছিনাকাশস্থজ্যোতিরংশন্তৈব প্রতিবিহ্বে! 


দৃশ্ত্বাভাবাদেব। তথ বাশ্তবপরিচ্ছেদদো 
জ্ঞানমাত্রেণ তত্ত্যাগৃশ্চ ভবেৎ। রি 
চেদম্মাকষেব মতং সনম্মতম্‌। তটস্বয়া রশ্রিস্থানীয় চিদ্দেকাত্ম 


ভুদ্ধদীবরূপেণাবাতষ্ঠতে । পরমাত্মসন্দভে। একস্ত পুরুষস্থ নানাত্ব 


মুগপাছ্ তস্য পুনরংশ! বিত্রিয়ন্তে । তত্র ছিবিধা অংশাঃ স্বাংশা 
বিভিন্নাংশাশ্চ বিভিন্নাংশান্তটস্থশক্যাত্মকা জীব! ইত্তি। শ্বাংশাত্ত 
গণ-লীলাছাবতারভেদেন বিবিধাঃ। অন্যত্র চ। অথ পরমাত্মপরিকরেষু 


তদ্বেবং তন্ত রশ্িপরমাণু- 
স্থানীয়াংশত্বে সিচ্ধে তদ্ধৎ। সর্বন্জামপি দশায়াং কর্তৃত্ব ্ৃতবাদি- 
স্বরূপধর্ম্ম অপি সিধ্যস্তি। তদ্বদেব চ পরমেশ্বরশক্ত্যন্থগ্রহেণৈৰ তে 
কাৰ্য্যক্ষম ভবস্তি । তত্র প্রক্কতিবিকারমর়কর্তৃত্বা্দিকং তদীয়সায়াশক্তি- 
ময়ান্গ্রহেণ। অতএব তত্সন্বন্ধাৎ সংসার: ৷ স্বূপশক্তিসহস্কান্মারা ্বদ্ধীনে 


জীবস্তস্ত তটস্ব-লক্ষণম্‌ ৷ প্রীতিসন্দভে চ। 


১৬ এল ঠাকুর ভক্তি বিনোদ-কৃত 


সংসারনাশঃ ৷ পান্মোত্তরে জরাবদ্বর্ধপব্যাখ্য! ৷ জ্ঞানাশ্রয়ে! 
জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকুতেঃ পর। ন জাতে! নিব্রিকারশ্চ একরূপ- 
হ্বক্নপভাক্‌ । অণুনিত্যে। ব্যপ্থিশীলশ্চিদানন্দাত্মকন্ুথা॥ অহ্মর্থোহব্যয়ং 
ক্ষেত্রী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ।  অদাহ্োহচ্ছেগ্তো হরেগ্যোহশো যোহর 
এবচ॥ এবমাদিগুণৈযুক্ত: শেষভূতঃ পরস্য বৈ। মকারেণোচাতে 
ভীবঃ ক্রেত্জ্ঃ পরবান্‌ আদা । ঢাসভূতে৷ হরেরেব নান্যান্যৈব 





ক্দাচনেতি। ত | অণুমাত্রোহপায়ং জাবঃ স্বদেহং ব্যাপ] 
ভেউতি | বখ! ব্যাপ্য শরীরাণি হরিচন্দনবিপ্রষঃ ॥ শ্বেতাশ্বতরে। 
বালাগরশততাগমা শতধা কনক্পিতন্ত চ। ভাগো জীব স বিজ্ঞয়ঃ স 


চানস্ত্যায় কপ্পতে ৷ অন্থন্র শ্রতৌ। এষ হি স্রষ্টা শুষ্টা শ্রোতা 
রসস্বিত। ঘাত! মন্ত। বোক্ধ। কর্ত। বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ ইতি । জীবন্বরূপশ্চ 
শয়তে। যো বিজ্ঞানেন ভিঠন্সিতি। স্থখমহ্মন্বাপ্পং ন কিঞ্চিদ- 
বদ্দিষমিতি। অত্র ভীবকর্তৃত্বং পরেশাধীনং তম্মাৎ জীবঃ প্রষোজ্যবর্তা 
পরেশস্ত হেতুকতা ইতি ভান্তরুন্মতম্‌। জাবস্ত বদ্ধাবন্থায়াং দৌর্বলযাৎ 
ত্সা SNES এত্ম্‌।  মৃক্তাবস্থায়ামপি ্বপগ্ুণতঃ অণুস্বভাবতঃ 
_ তন্দৌর্ক্মলযং স্যাদেো তথাপি তদবস্থায়াং স্ব্পশক্তিবিলাসঃ অন্গগ্রহতঃ 
অণোৱপি জীবসা তচ্ছক্তিবিশেষবলাৎ ন মায়াদৌরাসত্ম্যসভ্তবঃ। তভন্মাৎ 
জীবানাৎ তদবস্থাযাম্‌ অপুনরারৃত্তি-লঙ্খণা, সম্পত্তি্ভবতি। ভক্তিবল- 
রহিতানাৎ ক্বজ্ঞানাশ্রিতানাস্ত তদবস্থায়ামপি পতনাশঙ্কা রক্ষকা- 


স্বরূপার্থেহীনান্লিজসুখপরান্‌ কৃষ্ণ বিনমুখান্‌ 
হরের্াক্াদগ্তযান্‌ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি। 

তথা স্থলৈলিলৈদ্বিবিধবরণৈঃ ক্লেশলিকনৈ- 
রাকর্্মালানৈর্ননতি পতিতান্্‌ স্বৰ্ম-নিরয়ে। ৭ ॥. 
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অন্বয়--হরেঃ (শ্রহরির ) মাতা (মায়াশক্তি ) স্বরূপাথৈহীনান্‌ 
(্বক্কপবিশস্বত) নিজস্থথপরান্‌ ( নিজসুখকর ) রুষবিমুখান্‌ ( শীষ 
বিমুখ) দণ্যান্‌ (দণ্ড) [অতএব (অতএব )] 'গুণনিগডঙ্জালৈঃ 
( সন্বরদন্তমো গুণনিগড়সমূহ দ্বার) কলয়তি (কবলিত করেন ) তথা 
(সেইন্ধপ) খুলৈলিদৈঃ (স্ুল-লিগগদেহরূপ ) দ্বিবিধবরণৈঃ (দ্বিবিধ 
আবরন দ্বার) রেশনিকরৈঃ ( ক্রেশসমূহদ্বার।) মহাকর্শ্মালানৈঃ (মহা 
কর্ম্মবন্ধনদ্বার! ) পতিতান্‌ (পতিত জীবগণকে ) স্বর্শনিরয়ৌ (স্বর্গ ও 
নরকে ) নয়তি (লইয়। বেড়ান )॥ ৭ ॥ 

অন্যুবাদ-স্বরপতঃ জীব রুষ্গন্ছগত দাস। সেই স্বক্সপবিস্ৃত, 
নিজন্থপর, কৃষ্ণবিমুখ, দণ্ড, পতিত জীবসকলকে শ্রহরির মায়াশক্তি 
মায়িক সন্বরভন্তমোগুণ-নিগড়সমূহদ্বারা কবলিত করেন। স্থল ও 
লিল্গদেহরূপ দ্বিবিধ আবরণ ও ক্রেশসমৃহ-পরিপূর্ন কম্মবন্ধনের দ্বারা 
তাহাদিগকে আবদ্ধ করিরা স্বর্গ ও নরকে লইয়া বেড়ান ॥ ৭ ॥ 

'টাকা_-তদেবমনন্তা' এব জীবাখ্যান্তটস্থাঃ শক্তয়ঃ। তত্র তাদাং 
বর্গদ্ব়ম। একে! বর্গোহনাদিত এব ভগবছুনুখঃ । অন্যস্থনাদিতঃ 
এব ভগবৎপরাঙ মুখঃ স্বভাবতস্তদীয়জ্ঞানভাবাতদীয়জ্ঞানাভাবাচ্চ ! তত্র 
গ্রথমোহন্তরদ্গাশক্তভিবিলাসান্ুগৃহীতনিত্যভগব্পরিকরক্রপঃ । অপরশ্থ 
তৎ্পরাড্ম্খত্দৌষেন লন্ধছিদ্রন্না মায়য়া পরিভূতঃ সংসারী ইতি 
সিদ্ধান্তবাক্যেন বদ্ধমুক্ততেদেন জীবোহপি দ্বিবিধঃ। তত্র প্ররুতি- 
কবলিতস্ত জীবন্ত বদ্ধলক্ষণং বদতি স্বরূপার্থৈরিতি। স্বরপার্থ; স্বক্বপ- 
জ্ঞানং স্বীয় চি্দেকন্বরূপজ্ঞানং তত্রহিতান্‌ স্বরূপজ্ঞানশৃহ্যান্‌ ইতার্থঃ । নিজ্র- 
স্থখপরান্‌ হরিভজনস্থখং পরিত্যজ্য নিজেক্দিয়ন্থমাত্রাক্ষসন্ধানপরান্‌ 
কামিন:। কষ্বিম্খান্‌ কষ্খএব মম সবস্ব ইতি জ্ঞানং বিশ্বৃতা জড়- 
সথখভোগবাঞ্ধাপরান্, অতএব দপ্যান্‌ দণ্ডোগ্যান্‌ জীবান্‌ ! হরের্ায়া- 

২ 
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এক্তিঃ শ্বীয়সত্বাদিগ্ণনিগড়জালৈঃ কলয়তি ভাবয়তি বাতি ইত্যরথঃ। 
পুনশ্চ সুলশ্চ ভূতময়ম্‌। লিঙ্গৎ মনোবুদ্ধাহক্কারময়মাবরণম্‌। তেন তান্‌ 
আব্রয়ৃতি। ক্লেশনিকরৈঃ ক্লেশাস্ত পাপ- -পাপৰীজ্াবিদ্যাভেদেন ত্রিবিধাঃ। 

কম্মাজড়মনুষ্টাদি- শব্দ-ব্যপদেশ্যমনাদিবিনাশি চ ভবতি। কশ্মালানৈহ 
কৰ্ম্ম এব আলানং বন্ধনস্তস্তপ্তেঃ। মায়া তু তান পতিতান্‌ বদ্ধজীবান্‌ 
বর্গ-নিরদো স্বগ-নরকৌ নয়তি প্রাপয়তি। মায়াত্র বহিরন্দ!। শক্তিঃ। 

তত্র শ্রতন্নঃ। তম্মিং্চান্তে। মায়য়। সনিরুদ্ধ ।  মায়ান্ধ প্ৰকৃতিং 

বিদ্ান্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্‌ । ভগবতসন্দর্ভে যন্যপীযং বহিরঙ্গ। তথ্যাপ্য- 
স্যান্তটস্থশক্রিময়মপি জীবমাবরিতৃং সামর্থামন্তীতি। তয়েতি তার 

তমোন তৎক্ুতাবরণসা ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেযু লঘু-গুরুভাবেন বন্তত ইতি। 
পরমাত্রেত্যত্র নামাভিন্নতাজনিতভ্রহানায় সংগ্রহষ্জোকাঃ। মায়া 
স্যাদস্তরঙ্গায়াং বহিরক্া চ সা স্বত।। প্রধানেহপি ক্ষচিৎ দৃদ্ব। তদ্‌ 
বৃত্তির্মোহিনী চ স!। আছে ত্রয়ে স্যাৎ প্ররৃতিশ্চিচ্ছক্তিত্তন্তররিক| | শুদ্ধ 
জীবেহপি তে দৃষ্টে তথেশজ্ঞানবীধ্যয়োঃ। চিন্মায়াশক্তিবৃত্যযোত্ত বিছ্যা- 
শক্তিকদীর্য্যতে । চিচ্ছক্ভিবৃতৌ মায়ায়াং যোগমায়া সমাশ্বতা। 
প্রধানাব্যারুতাব্যক্তং ত্রৈগুণে প্রকুতৌ পরম্‌। ন মায়ায়াং ন চিচ্ছক্ত্যা- 
বিত্যাছাহৎ বিবেকিভিঃ॥ তব্বসন্দর্তে। মায়ায়! জীবমোহনকর্তৃতরং 
ভগবতস্ত তত্রোদাসীনত্বং মতৎ বক্ষ্যতে চ বিলজ্জমানয়। যস্য স্থাতুমীক্ষা- 
পথেহমুয়া। বিমোহিতা নিকথ্যন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ। অত্র 
বিলজ্জমানয়| ইত্যানেন ইদমায়াতি। তস্যা জীবসম্মোহনৎ কম্ম শ্রীভগ- 
বতে ন রোচতে ইতি যদ্যপি স! স্বঘং জানাতি তথাপি ভয়ং দ্বিতীয়া- 
ভিনিবেশতঃ স্যা্দীশাদপেতস্য ইতি দিশী। জীবানামনাদিভগবদজ্ঞানময়- 
বৈমুখ্যমসহমান! স্বরূপাক্ষুরণমন্তরূপাবেশঞ্চ করোতি। শ্রীভগবাংশ্চা- 
নাদিত এব ভক্তায়াৎ প্রপঞ্চ'ধিকারিণ্যাং তস্যাং দাক্ষিণ্যং লজ্ঘিতুং ন 


শ্রাদশমূল-৮ম শ্লোক ১৯ 


শক্লোতি। তথ! তদ্ভয়েনাপি জীবানাং স্বসাস্মুখ্যং বান্ধনপদিশতি। 
দৈবী হোষ। গণমরী মম মার] ছুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্বস্তে মায়া- 
মেতাং তরস্তি তে॥ অতাং প্রসংগান্মমবীর্ধ্যসংবিদো ভবস্তি হৃংকর্ণ- 
রসায়ন: কথাঃ।  তজ্জোবণাদা শ্বপবর্গবর্স্সনি শ্রন্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমি- 
খাতি॥ গোবিন্দভাষ্যে ৷ প্রকুতিঃ অন্াদিগুণসাম্যাবস্থা তমোময়াদি- 
শবদবাচ্যা তদীক্ষণাবাণ্সানর্থ্যাদবিচিত্রগজ্জননী । কালগ্ত কৃতভাবধ্যাদ 
বর্তমান: যুগপচ্চিরক্ষিপ্রাদিব্যবহারহেতুঃ ক্ষণাদিপরাদ্ধান্তশ্চক্রবৎপরি- 
বৰ্তমানো প্রলয়সর্গনিমিত্তস্ৃতো। জড়ত্রব্যবিশেষ ইতি ॥ ৭ ॥ 


বদা ভ্রামং ভ্রামং হরিরসগলদ্‌ বৈষ্বজনং 
কদাচিৎ সংপশ্যংস্তদন্থগমনে স্তান্রুচিযুতঃ। 

তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈৰ্মায়িকদশাং 
স্বূপং বিজাণো। বিমলরদভোগং স কুরুতে ॥ ৮ ॥ 


অন্বয়--যদা (যখন) ভ্রামং ভ্ৰামং (ভ্রমণ করিতে করিতে ) 
কদাচিৎ (কখনও ) হরিরসগলছৈষ্বজনং (হরিরসগলিত বৈষ্ণবকে ) 
সংপশ্তন্‌ (সন্দর্শন করত) তদন্ুগমনে (সেই বৈষ্বের অঙ্গগমনে ) 
রুচিযুতঃ (রুচিবিশিষ্ট ) [ ভবেৎ (হর), তদা (তখন) কুক্চাবৃত্ত্যা 
[শ্রীরুষ্ণনামাদি আবৃত্তিক্রমে) সঃ (সেই জীব) শনকৈঃ (অন্নে 
অল্পে) মায়িকদশাং (মায়িকদশী) ত্যজতি (ত্যাগ করে) স্বরূপং 
(নিজ স্বরূপ) বিভ্রাগ (লাভ করত) বিমলরসভোগং (বিমল . 
কৃষ্ণসেবোরসভোগ ) কুরুতে (করেন )॥ ৮ ॥ 

অন্ুবাদ-_উচ্চাবচ্চ যোনিসযূহে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন 
হরিরসগলিত বৈষ্ণবের দর্শন হয়, তখন মায়াবদ্ধজীবের বৈষ্ণবান্থগমনে 
কুচি জন্মিয়া পড়ে; কৃষ্ণনামাদি আবৃতি ক্রমে অল্পে অল্পে মায়িকদশা! 


১০ প্লীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কু 


দূর হইতে থাকে, জীব ক্রমশঃ স্বরূপ লাভ করত বিমল কঞ্চসেবারুঃ 
ভোগ করিতে যোগ্য হন ॥৮॥ 

টাকা __ভগবদ্ভক্তিভাবাৎ প্রক্ুতিমুক্তানাং জীবানাং স্বরাগ। 
বিবক্ষয়! বন্ধদ্জীবানাং '্-স্বর্পলাভপ্রক্রিয়ামাহ মদ! ভ্রামং ভ্রামমিতি 
যদ যন্মিন কালে কৰ্ম্মমার্গাশ্রিত-নানাযোনিভ্রমণসময়ে কদাচি৷ 
সঞ্চিতভক্ত [নুখিস্থুক্কতেবলেন মায়াবদ্ধজীবস্য হরিভক্তিরসগলিতং চিত্র 
যৃন্য ম এবস্ততং বৈষ্ণবজনং সংপশ্যন্‌ তদনগমনে তচ্চরিত্রান্ডসরট 
রুচিভ্জীয়তে তদ! তদনুসরণরূপরুষ্াবৃত্িঃ স্যাৎ। কুষ্ণনামাগ্যনুশীন 
স্যাদিতার্থঃ। মায়াদৃষিতদশীং ক্রমেণ ত্যাজতি। শ্বীয়চিতস্বরূপপ্রা্ধ 
রূপমুক্তিং লব্ধ বিমলরসভোগং প্রেমভক্ত্যাস্বাদং স লততে ॥ আঁভি 
বচনানি ৷ সমানে বৃক্ষে পুরুযে। নিমগ্নোহনীশয়। শোচতি মুহমানঃ 
জঙ্টং যদ! প্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ ৷ এবমেবেষ 
সম্প্রসাদো হল্মাচ্ছরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসংপদ্ ম্বেন রূপেণা 
ভিনিশ্গ্চতে । স উত্তমঃ পুরুষঃ। স তত্র পর্যেতি জঙ্গন্‌ ক্রীড়া 
রমমাণঃ। সুক্তানাং লক্ষণানি। আত্মা অপহতপা প্রা বিজরে! বিমূতু 
বিশোকো। বিডিথখসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোহবেষ্টবাঃ। 
তত্র ভ্রীভাগবতবচনানি । ভবাপবর্গো ভ্রমৃতো যদ! তবেজ্জনস্য তহযচুয 
সংসমাগমঃ 1 সথঙ্গমো। যি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্য 
জায়তে মতিঃ॥ এষ! গতিরেব ছুর্লভা। রজোভিং সমসংখ্যাতা 
পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ। তেষাং যে কেচনেহস্তে শ্রেয়ো বৈ মন্তুজাদয়ঃ 
প্রায়ো মৃম্‌ক্ষবস্তেযাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম । মৃতুক্ষণাং সহ 
কশ্চিন্ুচ্যেত সিধ্যতি ॥ মুক্তানামপি সিদ্ধানাৎ নারায়ণপরায়ণ: 
ুদূর্নভঃ প্রশাস্তাত্ম। কোটাষপি মহামুনে ॥ সুত্রভান্ে চ। বলবৎ 
সৎসঙ্গেন কথায়পাকে বিদ্যা ভবতীত্যাহ, অপি স্বর্য্যতে | পিৰা 


১ শ্লোক ২১ 
বত আত্মনঃ সতাং কথামুতং শ্রবণপুটেষু সংভূতম্। পুনস্তি তে 
ফী বিধি [সং প্রজন্তি তচ্চরণবরোরুহাস্তিকম্‌. ইত্যাদিভাগবত- 
বচনাৎ। গ্রভক্তিরসাম়ৃতপিন্ধৌ। আদে শ্রদ্ধা ততঃ সাধুমঙ্গোহথ 
ভজনক্রিয়।। ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্যান্ততে। নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ। অথাসক্তি- 
স্ততো! ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি । সাধকানাময়ং প্রেয়ঃ প্রাদুর্ভাবে 
ভবে কম ॥৮॥ 

হরেঃ শঁক্তেঃ সর্ক্বং চিদচিদখিলং স্যাৎ পরিণতি- 

বিবর্তং নো সত্যং শর্তিমতবিকুদ্ধং কলিমলম্‌। 

হরের্ভেদাভেদৌ শ্রুতিবিহিততন্বং স্ববিমলং 

ততঃ পরেন সিদ্ধির্ভবতি নিতরাং নিত্যবিবয়ে ॥ ৯৪ 

অন্বয়-_চিদচিদখিলং সৰ্বং (সমস্ত চিদচিজ্জগং ) হরে শক্তেঃ 

(শ্রীহরির শক্তির ) পরিণতিঃ স্যাৎ (পরিণতি); বিবর্তং ( বিবর্তবাদ ) 
সত্যং নো (সত্য নহে) [ তৎ (তাহা )] কলিমলং € কলিকালের, 


মল) শ্রুতিমতবিকুদ্ধম্‌ (শ্রুতি-জ্ঞান-বিরুদ্ধ)) হরেঃ (শ্রহরির ) 
ভেদ্বাভেদৌ (ভেদাভেদ তক্বই ) স্থবিমলং ( স্থবিমল ) শ্রুতিবিহিততবম্‌ 


(শ্রুতিসম্মত তনু ), ততঃ ( সেই তত্ব হইতেই ) 
গ্রে (প্রেমের) নিতরাং (অতিশয়) সিদ্ধিঃ (সিদ্ধি) ভবতি 
(হইয়া থাকে )॥ ৯ ॥ 

অন্ুবাদ__সমস্ত চিদ্রচিজ্ঞগৎ্ কুষ্ণশক্তির পরিণতি ; বিবর্তবাদ 
সত্য নয়, তাহা কলিকালের মল ও অতিজ্ঞানবিরুদ্ধ, অচিস্ত্যভেদ।- 
ভেদ তত্বই শ্রুতিসন্মত স্বিমলতব্ব, অচিস্ত্যতেদাভেদতব হইতে সর্ববদ] 
নিত্যতত্বে প্রেমসিদ্ধি হয় ॥ ১॥ 

টাকা মায়াবাদ-গ্রতিষেধেন সব্বং চিদ্চিৎ জগৎ ভ্রীহরেরচিন্ত্য- 
যুগপৎ-ভেদাভেদ প্রকাশং শিক্ষয়তি হরেরিতি। সব্বং চি চিৎ অখিলং 


্ নাল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কুতত 


ভগৎ ভগবচ্ছক্রেঃ পরিণতি: পরিনাম এব। মধ ্রহ্মবিবর্তবাদঃ সঃ 
সত্যম । স এব শব্দ প্রমাণবিরুদ্ধকলিমলমিতি জেয়মূ। সর্ব চ্চি- 
ডিদখিলং জগত ভগবচ্ছক্রেরচিন্ত্য-যুগপ২ ভেদাভেদাবের | ইদমের 
সুনি্বলবেদপ্রমাণসিদ্ধং তত্বম্‌। এতেন নিত্যবি্ষিয়ে পরব্রদ্ধণি মিতা, 
লক্ষণঃ প্রেমৈব সিধ্যতি। বিবর্তচিন্তনাদৌ প্রেষ্ঃ অনিত্যত্বাৎ তথ 
সিদ্ধিন' ভবতীতি সংশ্ষেপসিদ্ধান্তঃ। শ্রুতিঃ। ঈশাবাস্যমিদৎ সব্ব 
যংকিঞ্চ জগত্যাং অগৎ। গীতোপনিষদি চ-ময়া ততমিদৎ সৰ্ব্বং জগা. 
ব্যক্তযুত্তিন৷ ৷ মহস্থানি সব্বভূতানি ন চাহৎ তেম্ৰস্থিতঃ ৷ ন চ মহস্থামি 
ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌ । ভৃতভূন্ন চ ভূতস্থে! মমাত্মা ভূতভাবনঃ। 
ভাগৰতে চ ৷ অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌ যণ সদস২ পরম্‌। পশ্চাদহা 
যদেতচ্চ যোহবশিষ্যেত গোহন্ম্যহম্‌॥ খতেহ্থ, যং প্রতীয়েত ॥ 
প্রতীয়েত চাত্মনি । তদ্‌ বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসে! যথা তমঃ। 
যথা মহাস্তি তৃতানি ভৃতেব্‌চ্চাবচেবন। প্রবিষ্ন্প্রবিষ্টানি তথা তে 
ন তেষহম্‌॥ পরমাত্মসন্দর্ভে। প্রাদেশিকস্যাপ্য্নেদরপাদের্দাহকস্যাণি 
তছিলক্ষণা ছ্যোতক্াপ্রভা যথা তত্প্রকাশবিস্তারঃ। তথা ব্রহ্মণঃ শক্তি 
রুতবিস্তার ইদ্রমখিলৎ জগদিতি। বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরানো * 
চান্যেষাং শত্তয়ন্তাদৃ্াঃ স্থাঃ ইত্যাদিকং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদীদৌ আলে 
শ্বরোহতর্কাসহম্রশক্তিরিত্যাদিকং ্রীভাগবতাদিষু। আত্মনি চৈ 
বিচিত্রাশ্চ হীতি ত্ৰক্মস্থত্রে। তত্র দ্বৈতান্যথা অন্ুপপত্ত্যাট 
ব্ৰহ্মণি অজ্ঞানাদিকৎ কল্পয়িতুং ন শক্যতে অসম্ভবারদেব' 
্র্মণ্যচিস্ত্যশক্তিসদ্ভাবস্য যুক্তিলন্বত্াৎ শ্রতত্বাচ্চ দ্ৈতান্যথান্পপত্তি* 
দূরে গতা ৷ ততশ্চ অভিন্ত্যশক্তিরেব দ্বৈতোপপত্তৌ কারণ পর্যাবস/তি 
তশ্মাননিব্বিকারাদিস্বভাবেন সতো1হপি পরমাত্মনোহচিন্ত্যশক্ত্যাদিণ! 
পরিণামাদিকং ভবতি। চিন্তমণ্যয়স্থাস্তাদীনাং সব্র্থপ্রসবলৌহ 


প্রীদণযুপ-০*ম শ্লোক ১৩ 


চালনাদিবৎ। তদেতদক্গীরুতং শ্রবাদরায়ণেন অতেশ্চ শব্দযুলত্বাদিতি। 
ততন্তপ্ত তাদুশশক্তিত্বাৎ প্রাক্কতবন্মায়াশব্দশ্চেন্দজ্জালবিস্যাবাচিত্রমপি ন 
যুক্তম্‌। কিন্ত মীয়তে বিচিত্রং নিশ্মীরতেহনয়েতি বিচিত্রার্থকরশক্তি- 
বাচিশ্বমেৰ । তন্মাৎ পরমাত্মশক্তিপরিণাম এব শান্রসিদ্ধান্তঃ। তত্র 
চাপরিণতপ্যৈব সতোহচিন্ত্যয়। শক্তা। পরিণাম ইত্যসৌ সন্মাত্রতাবভাস- 
মানব্বর্ূপবহরূপদ্রব্যাখ্যশক্তির্ূপেণৈর পরিণমতে ন তু শ্বন্কপেণেতি 
গমাতে যধৈব চিন্তামণিঃ। ক্ষচিদস্ত ব্ৰহ্মোপাদানত্ং ক্কচিং প্রধানো- 
পাদানত্বং শয়তে। তত্র সা মায়াখা! পরিণামশক্তিশ্চ দ্বিবিধ বর্ণযতে। 
নিমিত্তশে। মায়! উপাদানাংশঃ প্রধানমিতি। তত্র কেবল! শক্তি- 
নিমিত্তম্‌। তদ্‌ বযহমরী তৃপাদানমিতি বিবেকঃ। অতএব শ্রতাব পি 
বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানঞ্চেতে কস্যচিৎ বিভাগন্যাচেতনতা রয়ুতে ! ৯ ॥ 


শ্রুতিঃ কৃষ্ণাখ্যানং স্মরণ-নতি-পুজাবি থগণা- 

স্তথা দাস্তং সখ্যং পরিচরণমপ্যাত্মদদনম্‌ ! 

নবাঙ্গানি শ্রদ্ধাপবিতন্ৃদয়ঃ সাধয়তি বা 

ব্রজে সেবালুন্ধো বিমলরসভাবং স লভতে ॥ ১০ ॥ 

অন্বয্ন-শ্ৰতিঃ (শ্রবণ ) কুক্খাথ্যানং (ই্রক্্ঞ-কীন্তন ) ম্মরপ-নতি- 

পৃজাবিধিগণাঃ (স্মরণ বন্দন-অঙ্টনাদিবিধিসমূৃহ) তথা (সেইরূপ ) 
দাস্যং (দাস্য) সথ্য, (সখা) পরিচরণং (পরিচর্যা) আম্মদদনমূপি 
(এবং স্বাস্মনিবেদন ) নবাহ্ধানি (নর প্রকার ভজ্যঙ্গ ) 
(শ্রন্ধী-পৃতচি ) সধয়তি বা (অনুশীলন করত) 
[ভ্রেজে দেবালুন্ধ ) সঃ (জীব) বিমলরসভাবং (বিমলরসভাব ) 
(লাভ করে) ॥ ১০ ॥ 
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আজ্মনিবেদন_-এই নববিধ| ভক্ত্যগ্ শ্রদ্ধা-পুতচিত্তে অন্তশীলন করত 
ব্ৰজে সেবালুব্ জীব বিমল কুষ্তরতি প্রাপ্ত হন ॥ ১০ ॥ 

টটাকা_এতাবৎ সন্নষজ্ঞানমালোচ্যাভিবেরতবৎ বদতি । অভিবেয়া 
ভগবদ্‌ বৈমুখ্যবিরোধন্যায়াৎ তত্সান্মুখামেব। তচ্চ তদপামনলগণং 
ভক্তিরেবাভিধেয়ং বন্ত।. “অন্থাভিলািতাশূন্যৎ জ্ঞানকণ্মাগ্ভনাবৃভম্‌। 
আন্মকুলোন রুষান্ুশীলনং ভক্তিকুত্মা” ইতি লক্ষণেন শুদ্ধা ভক্তিঃ 
লক্ষিতা আ্রূপেন। “ক্লেশগ্না শুভা। মোক্ষলঘুতারুৎ সুদুল্ ভা। 
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা। শ্রকষ্ণাকষিণী চ ম11” অগ্রতে। বঙ্গামানায়া প্রধ। 
ভক্তেরনুক্রমাৎ। দ্বিশঃ যড়ভিঃ পদৈরেতন্মাহাত্মাং পরিকীন্ভিতমিতি 
তন্মাহাত্মাং সুচিতং তেনৈব।  গ্রন্থেহ্মিন তদঙ্গানি বিত্রিযনন্তে 
আতিরিতি। শ্রতিরিত্যাদি নবাঙ্গানি যঃ সাধয়তি স বিমলরসভাবং 
ত! অত্র সাধনভক্তেলক্ষণৎ ক্রিয়তে শ্রীরপেণ |. “রুতিসাধ্যা 
ভবেৎ সাধ্যভাবা স! সাধনাতিধা। নিত্যসিদ্ধপা ভাবস্য প্ৰাকট্যং 
হাদি সাধাত। ৷” তথ্সাধনমপি দ্বিবিধং বৈধীভক্তিমাধনং রাগান্গগাভি- 
সাধনঞ্চ। সাধুশান্ত্রবাক্যে শদ্ধামূলং যত সাধনং তৎ বৈধীতক্তিসাধনম্। 
যত্ৰ রাগানবাণ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরপজায়তে । শাসনেনৈৰ শান্তস্য সা 
বৈধী ভক্তিরুচ্তে ইতি বৈধীতক্তিলঙ্গণৎ শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ 
দৃশ্ততে। শ্রদ্ধা তু আঙগ্কুলস্য সংকক্পঃ প্রাতিকূলসা বজ্জনম্‌। 
রঙ্গিযাতীতি বিশ্বাসো গোথুত্ে বরণৎ তথ! আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে 
যড়বিধ শরণাগতিরিতি লক্ষণেন লক্ষিত|। ব্রজজনসেবালোভমূলং 
যত সাধন তদেব রাগান্গগাভক্তিসাধনহ। শেষোক্তমেব প্রবলং 
ঝটিতি ফলপ্রদঞ্চ। জ্ঞান-ক্ম্মাদীনাৎ নাভিধেয়ত্বং মুক্ভি-ভুক্তি- 
ফলসাধকত্বাৎ প্রেমসাধনাযোগ্যত্বাচ্চ । “আত্মা বা অরে ভষ্টব্যঃ 
শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্য১” ইত্যাদি-বেদবচনপ্রমাণানি বহবঃ সন্ভি। 
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কন্দ জ্ঞানাদীনাৎ ন সাক্ষাদভিধেয়ত্বম্॥ আতৌ। নায়মাত্মা প্রবচবেন 
লভ্যে। ন মেধয়! ন বহুন| শ্রতেন। ঘমেবৈষ বৃথুতে তেন লভ্যস্তন্তৈষ 
আত্মা নি তং স্বাম্‌ ॥ ভাগবতে । অথাপি তে দেব পদাস্বজঘয়- 
প্রসাদলেশান্ষগৃহীত এব হি জানাতি তথ্বৃং ভগবন্মহিয়ো ন চান্ত 








একোহপি চিরং চক ॥ অতঃ স্ুরুতিবলেন সাধুষঙ্গলাভা নস্তবং 
যা শরণাপত্ভিলক্ষণা শ্রন্ধ। উদরতি তত্না। শ্রবণৎ কীন্উনং বিষ্ঞোঃ 
স্মরণৎং পাদনসেবনমর্চ্চনং বন্দনং, দাস্কং - 

নবাঙ্গানি লক্ষিতানি। তত্র শ্রুতিঃ শ্রবণ 
গুণ-লীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রম্পর্শঃ।  মহজ্ঞনোচ্চারিত 
বিশেষমাহাত্মাম্‌। ভগবন্নাম-ক্প-গুণ-লা 
এব কীর্ঠনম্। কর্চনাম-রূপ-গুণ-লীলাম্থৃতিরেব আরণমূ। ত্চ্চ 
স্মরণ-ধারণাধ্যানানুস্থতিসমাধিভেদাৎ, পঞ্চবিধম্‌ ।  যতকিঞ্িদন্সন্ধানং 
স্মরণম্‌! পূর্বচি্তি তবিষয়।ৎ সমারুষ্য লাম্যাকারেন মনে র্নলেৰ 
ধারণা । বিশেষরূপেণ রূপাদিচিন্তনং ধ্যানম্‌ । অমৃতধা বাবদ নবচ্ছিনবং 
তদ্‌ ক্রবানুস্থৃতিঃ ৷ 8868 সমাধিং । পাদসেবনং পরিচর্য্য 
তত্র স্বশ্সিন্রকিঞ্চনত্বসেবাযোগাত্ববুদধিস্তথী সেবাবস্তনি সচ্চিদানন্দ- 
ঘনত্ববুদ্ধিশ্চ কার্ধা। ৷ নসর -পরিক্রমান্থ hs বৈষ্ণব- 
সেবন-ভগবন্মন্দির-গঙ্গা-দ্বারকাদিতীর্থদর্শনাদয়োহপ্যস্তভাব্যা |  অচ্চনং 
তদ্াাগমোক্তাবাহনাদিক্রমকম্‌ । যে তু সম্পত্তিমন্তো গৃহস্থাপ্ডেবাহ তু তুষ্ঠনমার্গ 
এব মুখ্যঃ। আ্বাবাহনক্রমো ষথা। আবাহনঞ্চাদরেণ সুষকরনং 
প্রভোঃ। ভক্ত্যা নিবেশনং তন্তু সংস্থাপনমুদ্ধাহ্ততম্‌ ॥ তবাম্মীতি 
তদায়ত্বদর্শনং সন্িধাপনম্‌। ক্রিয়াসমাপ্িপর্য্যন্তস্থাপনং সন্নিরোধনম্‌ ॥ 
সকলীকরণং প্রোক্তং তৎ্সর্বাঙ্গপ্রকাশনম্‌ ৷ নৈবেষ্যোপণ-বৈষ্ণবচিন্ানি 
নিশ্বাল্যধারণ চরণাষুতপনোদীনি অর্চ্চনান্ধানি। ভগবজ্ঞন্সদিন- 
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কা্িকরতৈকাদশীব্রতমাঘন্ন।নাদিকমতৈবান্তর্ভাবামূ। বন্দনখের নমধার। 
নমন্কারে একহস্তকুতত্্থা বৃতদেহত্ব-ভগবর গ্রপৃষ্টবামভাগা ত্যান্তনিক্ট 
গর্ভমন্দিরগতত্বাদিময়। অপরাধাঃ পরিহ্তব্যাঃ। দাস্তং তচ্চ প্রত 
দাসক্ষ্যাত্বম । নমঃস্থতিসর্বকণ্ধার্পণপরিচর্ধ্যাচরণ-শ্মতি কথাশরবণাত্মক 
দাল্তমিতি সিদ্ধান্তিম্। শুতিবিজ্প্তি। সা চ সংপ্রার্থনাময়ী 
দৈনাবোধিকা, লালসাময়ীভেদেন বিবিধা। সখাম্‌। তচ্চ হিতাশ' 
সনময়ং বন্ধুভাবলক্ষণম্। আত্মনিবেদনম্‌ |  তচ্চ দেহাদিশুদ্ধাতধ 
প্ধস্তমা সর্বতোভাবেন তম্মিয়েবার্পনম্‌।  তৎকার্দাং চাত্মার্থচেষট 
শৃহ্যত্বং তন্যপ্তাত্মমাধনমাধ্যত্বম্‌ | তদর্থচেষ্টা মত । শ্রৃহপ্রিভক্তিরসা- 
মতসিন্ধী ভক্কিসঙবন্ধে যান্যন্যানি বাক্যানি কথিতানি তানি যথা! 
তুক্তি-মুক্তিষ্পৃহ! যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে। তাবদ্ভক্তিস্ুখস্তান্ত 
কথমড়াদয়ো ভবে২॥ অত্র ত্যাজ্যতরৈবোক্তা মুক্তিঃ পঞ্চবিধাপি চেখ। 
সালোক্যাদিনথাপাত্র ভক্ত্য| নাতিবিরুধ্যতে ৷ স্থথৈশ্বর্য্যোত্তর। সেয়ং 
প্রেমনেবোত্তরেত্াপি । সালোক্যাদিদ্বিধ। তত্র নাদ্য। নেবানুষাং 
মতা॥ কিন্তু প্রেমৈকমাৰু্য্যজ্য একান্তিনো। হরৌ। বৈবান্দীকুর্বতে 
জাতু মূক্তিং পঞ্চবিধামপি॥ তত্রাপোকান্তিনাং শ্রেষ্ট। গোবিন্দহৃতমানসাঃ। 
যেষাং শ্রীশ-প্রদাদোহপি মনোহতুং ন শরুয়াঙ॥ সিদ্ধান্ত তন্ভেদেহপি 
ভ্রীণ-কন্বরূপয়োঃ। রসেনোধ্কত্যতে রঞ্চরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥ শান্ত: 
অয়তে ভক্ত নুমা্রশ্াধিকারিতা।। নিষিদ্ধাচারতে। দৈবাৎ প্রায়শ্চিত্রন্ 
নোচিতম্‌॥ তক্মাদ্গুরুৎ প্রপদ্যেত ভিজ্ঞান্তঃ শ্রেয় উত্তমম্‌ ৷ শাৰে 
পরে চ লিষ্ণাতং ব্রহ্ষযাপশমাশ্ররম্‌ ॥ নস সুগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থা 
সন্ত/পবজ্জিতঃ। অনবাপ্তএ্রমং পূর্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে ॥ অচিরাদের 
সবার্থ; সিধ্যত্যোমভীপ্নিতঃ।  সন্্মভ্ঞাববোধায় যেষাং নির্বন্ধিনী 
মতিঃ ৷ যাবতা স্তাঙ স্বনির্বাহঃ স্বীবুরধ্যাত্তাবদর্থবি । আধিক্য 
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ন্যনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ ॥ অলন্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে । 
অবিক্লব্মতিতূ্ত্বা হরিমেব ধিয়। স্মরেং ৷ শোকামর্ষাদি ভিভাবৈরাক্রান্তং 
মস্ত মানসম্‌ | কথং তত্র মুকুন্দস্ত স্কত্বিসন্তাবনা ভবেৎ॥ পিতেব 
পুত্রং করুণো। নোদ্বেদ্রয়তি যে! জনম্‌! বিশুদ্ধস্তা হযীকেশস্র্ণং 
তক্য প্রসীদতি ৷ যাবস্তি ভগবদ্ভক্রেরঙ্গানি কথিতানি হ। প্রায়- 
প্জাবন্তি তদ্ভক্তভক্তেরপি বুধা বিদুঃ। কেযাঞ্চিং কষচিদঙ্গানাং ষৎ ক্ষার 
শয়তে ফলমূ। বহিষ্ুপ্রবৃত্তৈতৎ কিন্ত মৃখ্যকলং রতিঃ। সম্মত 
ভক্কিবিজ্ঞানাং ভক্ত্যঙ্গত্রং ন কর্শণাম্‌। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োর্ডক্ি-প্রবেশী 
মোপষোগিতা ৷  ঈষৎ্প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্ম্চিতং তয়োঃ।  যছভে 
চিত্তকাঠিন্যহেতুপ্রায়ে সতাং মতে! স্কুমারশ্বভাবেয়ং ভক্তিস্তদ্ছেতুবী- 
রিতা কিন্তু জ্ঞানবিরক্ত্যাদি সাধাং ভক্র্যব সিধ্যতি ৷ রুচিমূদ্বহত- 
স্তত্র জনম্য ভজনে হরেঃ। বিষয়েষু গরিষ্ঠোহপি রাগ প্রায়ো 


বিলীয়তে ॥ অনাসক্তস্ত বিষয়ান্‌ বথাহসূপবুগ্তঃ। নির্বদ্ধ: কন 
সম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমচ্যতে ৷ প্রাপঞ্চিকতনা বুদ্ধা! হরিসম্বস্ধিবস্তুনঃ 1 


> ০৫৯০৩ 


মৃুক্ষভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফন্তু কথ্যতে ॥ ধনশিষ্যাদিভিন্বারৈনা 
ভক্ভিরুপপগ্তে ! বিদ্রত্বাদুত্তমতাহান্যা তন্তাশ্চ নাঙ্গত! ॥ করষ্ণোনুখং 
স্বয়ং যান্তি যমাঃ শৌচাদরস্তথা। ইতাবাঞ্চ ন যুক্ত! স্যাছক্তাঙ্গাত্তর- 
পাতিতা ॥ সা ভক্তিরেকম্খান্গাশ্রিতানেকাক্গিকাপবা।  স্ববাসনাহ্থ- 


সারেণ নিষ্ঠাতঃ সিদ্ধিকুদ্ভবেহ ॥ অথ রাগানুগাভক্কিসাধনং শরূপ- 
রী টিন উট 


গোস্বামিন! বিবুতম্‌। বিরাজন্তীমভিবাক্তং ব্রজবাসিজনাদিযু। রাগাঁ 
ত্বিকামন্তস্থতী যা সা রাগাহুগোচ্যতে ৷ see 
রাগাস্মিকোচ্যতে॥ ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবে;  তন্নয়ী 
ঘা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোচ্যতে ॥ সা কামরূপা স্ন্ধরপা চেতি 
তবেদ্িধা ॥ কামাদ্‌ গোপ্যো ভয়াং কংসে! দেষা্চেতাদয়ে। 


২৮ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত 


স্বন্ধাদ্রৃফয়ঃ স্সেহাদ্‌ ঘুয়ং ভক্তা| বয়ং বিভে| ॥ আন্গকুল্যবিপর্ধ]াসাদ্‌ 
ভীতিছেষৌ পরাহতৌ। স্েহস্ত সথাবা চিত্বাদবৈধতক্ত্য্বর্ভিত। ॥ কিছ 
প্রেমাভিধায়িত্বানোপযোগোহত্র সাধতে। ভক্ত্যাবয়মিতি ব্যক্তং বৈধা 
ভক্তিরুদীরিতা॥ যদরীণাং গ্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্‌। তদ 
্ৰহ্মক্ফ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাজ্যোঃ॥ ব্রহ্মণ্যেব লয়ং যান্তি 
গ্রায়েণ রিপবে। হরেং। কেচিৎ প্রাপ্যাপি সারপ্যাভাসং মঞ্জন্তি তৎ- 
স্থথে॥ সা৷ কামরূপ! সস্তোগতৃষ্ণাৎ যা নয়তি স্বতাম্‌ । যদন্তাং কষ 
সৌধ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ ৷ ইয়ন্ত ব্রদদেবীষু স্থপ্রসিদ্ধ৷। বিরাজতে। 
আসাং প্রযমবিশেষো হয় প্রাপঃ কামপি মাধুরীম্‌ ৷ তত্ততক্রীডানিদান- 
ত্বাৎ কাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ। সন্ন্ধরূপা গোবিন্দে পিতৃত্দ্চভিমানিতা। 
অত্রোপলক্ষণতয়া বৃষ্ণীণাং বল্লভা মতাঃ। যদৈশ্যজ্ঞানশৃন্তত্বাদেৰাং রাগে 
প্রধানত! ৷ রাগ।ত্মিকায়া দ্বৈবিধ্যাদ্‌ দ্বিধা রাগান্তগা চ স!। কামান্গ। 
চ সধ্ন্ধান্গ! চেতি নিগদ্যতে ॥ রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনা- 
দয়ংঃ। তেয়াং ভাবাপ্য়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্‌ ॥ তত্তদ্‌ ভাবাদি- 
মাধুর্য শ্রতে ধাঁ্ষদপেক্ষতে ৷ নাত্র শান্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তি- 
লক্দণমূ॥ বৈধভক্ক্যধিকারী তু ভাবাবিভাবনাবধি ৷ তত্র শান্ত্রং তথা 
তর্কমহুকুলমপেক্ষতে ॥ কৃষ্ণং স্মরন্‌ জনঞ্ধান্ত প্রেষ্টং নিজসমীহিতমন্‌। 
তত্তৎ্কথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্‌ বাসং ব্রজে লদা॥ সেবা সাধকরপেণ 
সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তগ্ভাবলিপ্ন,না কাৰ্য্যা ব্রজ-লোকান্থসারতঃ ॥ 
অবণোতকীন্ভনাদীনি বৈধভক্ত্যদিতানি তু। যাম্ঙ্গানি চ তান্থাত্র 
বিজ্ঞেয়ানি মনীধিতিঃ॥ রিরংসাং স্ব কুর্বন্‌ যো বিধিমার্গেন সেবতে। 
কেবলেনৈব স তদা। মহিষীত্বমিবাৎ পুরে॥ সা সন্ধদ্ধান্গগা। ভক্তিঃ 
জোচ)তে সিরাত্মনি। যা পিতৃত্বাদিনহ্ন্মমননারোপণাজিকা॥ লুকৈ- 
বাখ্সল্াসথ্যাদৌ ভক্তিঃ কাধ্যাত্র সাধকৈঃ।  ব্রজেন্দ্ন্বলাদীনাং 


ভ্রাদণমূল-১১শ শ্লোক 


১৯ 
ভাবচেষ্টিতমৃদ্রয়া ॥ অত্র জল পিতৃত্রাগ্তভিমানে! হি দ্বিধা সম্তবতি 
শ্বতন্থত্রেম তৎপিত্রাদিভিরভেদভাবনয়। চ। এ মিত ভগবদূ- 


ভেদ্রোপাসনাবত্তেমু ভগবদ্ধদেব নিতান্েন প্রতিপাদশ্িস্তমানেখু তদনৌ- 

চিত্যাৎ্। তথ! ত২পরিকরেষু তদ্ুচিতভাবনাবিশেষেন অপরাধাপাতাহ ॥ 

2 প্রাকপঃ 1 কুষ্চত দ্ক্তকাক্ণামাআলাতৈব কহেতুকা। পৃষ্টমাগতয় 
চায় 


কৈশ্চিদিয়ং রাগানুগোচ্যতে ৷ বৈধীভক্তিপ্ত কৈশ্চিৎ মৰ্য্যাদামাৰ্গ 





এ | 


ইত্যুচ [তে I ১০ || 
স্বরূপাবস্থানে মধুররসভাবোদয় ইহ 
ব্রজে রাধাকৃব্ণ-স্বজন-জন-ভাবং হৃদি বল্‌। 
পরানন্দে প্রীতিং জগদতুলসম্পৎস্ুখমহো 
বিলাসাখ্যে তন্বে পরমপরিচর্য্যাং স লভতে ॥ ১১॥ 
অন্বয়-ইহ (সংসারে ) স্বরূপাবস্থানে (স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে) 
মধুররসভাবোদয়ে (মধুররসে ভাবোদয় ঘটিলে) সঃ (দেই জীব) 
ব্রজে (ব্ৰজে ) রাধাকৃষ্জনজনভাবং (শ্রষ্ররাবারুষেের স্থজনগণের 
অঙ্গগত ভাব) হৃদি (হৃদয়ে ) বহন্‌ (পোষন করত) পরানন্দে (পরাঁ- 
জগতের মধ্যে অতুল 
সম্পত্স্থুখ ) বিলাসাখ্যে তত্ব (বিলাসাখ্যতন্বে) পরমপরিচর্ধ্যাং ( পরম- 
পরিচর্ধযা ) লভতে (লাভ করে) ॥ ১১ ॥ 
আন্ুবাঁদ-_সাধনভক্তির পরিপাকাবস্থায় যখন স্থান স্বক্ূপে 
অবস্থিত হয়, তখন হলাদিনীশক্তিবলে মবুররদে ভাবোদয় হয়-_ব্রজে 
শ্রীপ্রীরাধারুফ্ের স্বজনগণের অনুগতভাব হৃদয়ে উদিত হয়। ক্রমশঃ 


নন্দতৰে ) প্রীতিং (প্ৰীতি ) জগদ্তুলসম্পংস্থখং (জ 





পরানন্দ-তত্বে জগতের মধ্যে অতুল সম্পফ্হথ ও বিলাসাথাতবে পরম- 
পরিচর্যা লাভ হয়-_ইহাপেক্ষা জীবের আর লাভ নাই ॥ ১১ ॥ 
টীক৷--তদা কম্মাবৃত্তা, ত্যজতি শনকৈমাক্সিকদশামিতাদিবাক্া- 


এ গ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কুত 


গ্রয়োগেণ অবণ-কীর্তনাদদি-াধনভক্তযনুশীলেন কি ভবতী পূর্বপক্ষমা- 
শক প্রয়োজনতবমাহ স্বরূপাবস্থান ইতি ।  মুক্তিহিত্বান্যখারূপং দ্বরূপেণ 
ব্যবস্থিতিরিতি ভাগবতবচনানুসারেণ জীবানাং স্বরূপাবস্থানমেব যুক্তি- 
রিত্যায়াতি। অহং শুদ্ধচিৎকণঃ কুষ্ণান্থগততব্ববিশেষঃ । জগৎসস্তো- 

(amd pT 
গাদিকাধ্যং মম পতনমেব ৷ কষ্ণচরণামবতসেবান্থথমেব মমৈব গতিরিতি 
বিচিন্ত্য রুষ্ণচরণপীযুষপানতত্পরঃ সন্‌ স জীবঃ শান্তদাগসথাবাৎসল্য- 
মধুররসানাং মধ্যে অধিকারভেদেন মধুররস এব মুখ্যোত্তম ইতি ভাবনয়। 
তত্রসমাস্থাদয়তি। স্ৃতরাং স্বরূপাবস্থানসময়ে মধুররসভাবোদয়ে। হি 
পরমপ্রয়োজনলাভঃ। ততপ্রাপ্যা। ব্রজে চিজ্জঞগতি। রাধার 
স্বজনজনভাবং রাধারুষ্ণয়োর্যে স্বজনাঃ পরিকরজনাঃ তেঘাং জনঃ কেন্ব্- 
রতস্তস্তা ভাবং সেবাদিকাধ্যবিষয়কন্ষভাবং স্বশ্য হৃদি বহন্‌ গৃহুন্‌। 
পরাননে সচ্চিদানন্দে কষ্ণবিষয়ে প্রীতিম্‌। ভগদতুলসম্পতস্থথং জগতি 
যদতুলসম্পতস্ুখং তৎ । পুনঃ রাধারুঞ্বিলাসাখ্যে তত্বে পরমপরিচর্ধ্যাং 
দাস্তং লভতে | সিদ্ধান্তবাক্যানি যথ|। ভগবশ্গ্রীতিরূপ। বৃত্তির্মায়া 
দিময়ী ন ভবতি কিন্তু স্বরূপশক্তযানন্দসাররূপা। প্রীতি: খলু ভক্তচিত্র- 
মুল্লাসয়তি, মমতয়া যোজয়তি বিশ্র্তয়তি, প্রিয়ত্বাতিশয়েনাভিমানয়তি, 
দ্রাবয়তি, স্ববিষয়ং প্রত্যভিলাষাতিশয়েন যোজয়তি, প্রতিক্ষণমেব 
স্ববিষয়ং নব-নবত্বেনান্নভাবয়তি, অসমোদ্ধচমৎকারেণ উন্মাদয়তি চ। 
সা চ প্রীতিন্ূপা ভক্তিঃ ক্রমেণ পাল্যানামাশ্রয়াত্মিকা। ভূত্যানাং 
দাস্তাত্মিক।। লাল্যানাং প্রণয়াত্মিক। চ জ্ঞেয়া। কুত্রায়মিতি ভাবেন 
অন্ুকম্পিত্াভিমানমনী গ্রীতির্বাৎ্সল্যম্‌। মত্সমমধুরশীলবান্‌ যো নিরু- 
পাধিমতপ্রয়াশ্রয়বিষ্ন ইতি ভাবেন মিত্রত্বাভিমানময়ী গ্রীতিৈত্রযাথ্য। 
দ্বিবিধ!। পরস্পরনিরুপাধিকোপকাররসিকতামতী স্থহৃদ্বাথ্য।। সহ- 
বিহারশালী প্রণয়ময়ী সব্যাখ্যা চেতি। অথ কান্তোহয়মিতি প্রীতি: 


শ্রীদণমূল-১১শ শ্লোক ৩১ 


কান্তভাবঃ। এষ এব প্রিয়তাশব্দেন শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ পরিভ ষিতঃ। 
প্রিয়প্ত ভাবঃ প্রিয়তেতি। লৌকিকরসিকৈরটত্রব রতিসংজ্ঞা স্থীজি- 
য়তে। এম এব তত্রলাত্বাৎ প্রগোপিকান্থ কামাদিশবেনাপ্যভিহিতঃ1 
প্ররাখ্যঃ  কামবিশেষস্বন্যঃ  বৈলক্গণ্যাৎ!  কামসামান্, খলু স্পৃহ! 
মামান্যাত্বকম্‌। গ্রীতিসামান্যন্ত বিষর়ান্ুকলাস্মুকস্তদন্ধ গতবিষয়স্পৃহা- 


ত্বেহপি কামসামান্তন্ত চেষ্ট। স্বায়ান্ুকুল্যতাৎপর্ধ্যা। পুরুষ গ্রয়োজনং 
তাবৎস্ুথপ্রাপ্তিঃ ছুঃখনিবৃত্তিশ্চ ৷ শ্রভগবহগ্রীতৌ তু স্বণপ্রাপ্রিহথ ভুগে 
নিবৃত্ভিত্বঞ্চাত্যন্তিকমিতি |. তথা ক্ৰুতিঃ। যেনাহং নামৃতঃ স্তাং 
কিমহং তেন কুর্ধ্যামিতি। রস্‌ং হোবাঘ্ৎ লব্ষধানন্দী ভবতীতি ৷ 
আনন্দং ব্রহ্ষণো বিদ্বান্ন বিভেতি কৃতশ্চনেতি । তক্মাৎ প্রীতিবের 
পুরুষ প্রয়োজনত্বেন সর্ব্বদ। অন্বেষ্টব্যা। অত্র এতাবদেব বক্ব্যমূ। 
এতদ্‌. রহস্তং শ্রপ্তরুচরণ৷শ্রয়েণাত্মনি  জ্ঞাতব্যং  চিদন্রবখীলন- 
প্রক্রিয়য়] ॥ ১১ ॥ 

প্রভূঃ কঃ কো জীবঃ কথমিদমচিদ্বিশ্বমিতি বা 

বিচার্ষ্যৈতানর্থান্‌ হরিভজনকৃচ্ছাস্রচতুরঃ। 

অভেদাশীং ধৰ্ম্মান্‌ সকলমপরাধং পরিহরন্‌ 

হরের্নামানন্দং পিবতি হরিদাসো হরিজনৈঃ ॥ ১২ ॥ 

অন্বয়--ক:ঃ প্ৰভুঃ (প্রভু কে?) কঃ জীবঃ (জীবই বা কে?) 

ইদ্বম্‌ অচিৎ বিশ্ব. (এই অচিৎ বিশ্বই ) কথম্‌ বা (বা কিরূপ) এতান্‌ 
অর্থান্‌ (এই সকল বিষয়) বিচাৰ্য্য (বিচার করিয়া) হরিভজনকুৎ 
(হরিভজনশীল ) শাস্ত্রততুরঃ ( শান্ত্রততুর ) হরিদাস: (স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত 
হরিদাস) অভেদাশাৎ ( অভেদাশা) ধর্ম্মান্‌ (সমস্ত ধর্শ্মাধ্ম্ম ) 
অকলমপরাধং (সকল প্রকার অপরাধ) পরিহরন্‌ (পরিত্যাগপূর্ধবক ) 


শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-্কত 


৬১ 
হরিজনৈঃ (সাধুমঙ্গে ) হরেরনামানন্দৎ (প্রহরিনামাননদ ) পিবতি (পান 
করেন) ১২] 

অনুবাদকৰ কে? আমি জীবই বাঁকে? এই চিদচিৎ বিশ্বই 
কাকি? এই সকল বিষয় বিচারপূর্বক হরিভজনশীল শান্মচতুর ব্যক্তি 
অভেদাশা, সমস্ত ধর্দাধশ্র ও সকল প্রকার অপরাধ পরিত্যাগপূর্ববক 
সাধ্সঙ্গে হরিদাস-দক্ষপে হরিনামানন্দ পান করিতে থাকেন ॥ ১২ ॥ 

টীকা পর্দো ুদশস্ত্রোকেন সদ্বহ্ধাভিধেয়প্রয্নোজনং  বিশদয়ন্‌ 
স্রীককর্তবাজ' প্রদশিত প্ৰভুঃ ক ইতি । জীবানাং কঃ প্ৰভুঃ । কোহসৌ 
ভীবঃ। ইদং চিদচিদ্‌ বিশ্বং কথং বা। সন্বন্ধাভিবেয় প্রয়োজনমূলকং 
এভদর্থজয়ং বিচার্মাম্‌। য এব শ ন্বার্থচতুরঃ স হরিভজনপরোভবন্ভি । 
স চ হরিদাসাভিমানেন ভক্তনসঙদ্গেন চ হরেবামানন্দং পিবতি 
আনিনস্ত রসরপত্থাৎ  পানসন্বন্ধঃ সঙ্গচ্ছতে। তত্মস্তাদিজ্ঞানম্‌ 
অষ্টাঙ্গযোগানিসাধনং পরিতাজা কথং বুদ্ধিমতাং হরিনামকীর্তনাদৌ 
স্পৃহা ভবেদিত্যাগ্যাশঙ্কা নামানন্দপানং বাবস্থাপ্যতে ? উচ্যতে ৷ 
শরতে। ও অহেস্ত জানন্তো নাম চিদ্বিবক্রন্‌ মহন্তে বিষেগ 
সুমননতিং ভঙ্গামহে। ও ততসদিত্যাদি। হে বিষ্ণো তে তব নাম 
চিৎ চিতস্বপম অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপম্। তম্মাদশ্ত নামা আ 
ঈষদপি জানন্তঃ ন তু সম্যক উচ্চার-মাহাত্ম্যাদিপুরস্কারেণ। তথাপি 


বিবন্তন্‌ ক্রনাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রৎ কুর্বাণাঃ স্থমতিং তি- 
যন্াং বিগ্যাৎ ভঙ্গামহে প্রাপ্প অঃ ঘতন্তদেব প্রণবব্যঞ্তিতং বস্তু সৎ 


স্বতঃসিক্ষমিতি। অতএব তয়দ্বেযাদৌ শ্রীমূর্তেঃ স্রর্তেরিব সান্কেত্যা- 
চাবস্তা মুক্তিদত্বং শ্রয়তে। পানে নামচিন্তামণিঃ রুষঃশ্চৈতন্যরস- 
বিগ্রহং | পর্ণঃ শুদ্ধো, নিত্যযুক্তোহভিত্বাল্নামনাখিনোরিতি | নামা- 
ভানন্ত মৃক্তিদত্রং শয়তে, কিন্ত তন্য প্রেমদত্বং ন শ্রয়তে ইতি নাম- 


প্রীদশমুল-১২শ শ্লোক ও 


রহস্তম্‌। নামাপরাধশৃন্যানাং শুদ্ধনামমাত্রান্থশীলনাৎ নাস্বঃ প্রেমদতম্‌ 
উক্তম্‌। নামাপরাধাত্তেতে পান্সোক্তাঃ। ১1 সতাং নিন্দা, নাম- 
পরাণাং সাধুনাম্‌ অশ্রে্ঠতাস্থাপনক্ধপ] নিন্দা। ২। শিবস্ত শবিষ্যো- 
নামাদেঃ স্বাতন্বামননম্‌ ভগবতো৷ নামরূপগ্ুণ-লীলাদো জডবৃদ্ধা1 
তগবতন্তেবাং পৃথগ জ্ঞানম্‌ । অথবা এশিবং প্রবিষ্ণোঃ সকাশাৎ 
পুথক্‌ শক্তিসিদ্ধ ঈশ্বর ইতি মননং শিবাদেবিষ্োরবতারত্বাং । ৩। গ্র্ধ- 
বজ্ঞা। নামতবগ্রূণাং ক্ষজ্ঞানাদিশিক্ষা গর্বপেক্ষাহীমননম্‌। 
৪1 শ্রাতি-তদন্থগতশাস্মনিন্দনমূ। তভচ্ছান্্রে নামমাহাস্তং দৃষ্বা 
তত্তন্নিন্দনম্‌ । «|  হরিনামমহিত্তি অর্থবাদোহয়মিতি মননম্‌। 
৬। হরের্নামানি কলন্পিতানি ইতি চিন্তুনস্‌ । নাম্রনাসিনোরভেদ্বত্বাৎ 
তদ্দিশ্বাস এব অপরাধঃ। ৭। নামবলেন পাপাচরণম্। নায়ঃ 
গ্রহণাৎ প্রাক যত যত পাপং কৃতং তৎসবং নামগ্রহণেন বিধ্বংসিতং 
ভবতি! ততো ন পাপপ্রবৃত্তিঃ। ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধশ্মাত্মা, ইতি গীতা- 
বচনাৎ পূর্বপাপসন্বন্ধোহপি অত্যন্পকালেন নামপূতস্বভাবেন পরা- 
জিতো ভবতি । কিন্তু যে তু নামবলেন পুনঃ পাপাচরণৎ কুর্বস্থি তে 
কিল নামাপরাধিনঃ। ৮1 অন্থাশুতক্রিমাভিনামসামান্যামননম্‌। নাঃ 
চিন্তামনিত্বাৎ দ্বরূপাভিন্ত্বাচ্চ সাক্ষাৎ কুষ্ণস্করূপতে সিক্ছেইন্যজ্ঞা নক- 
যোগতীর্ঘযাত্রাদিশুভক্রিয়া তৎসম! ন ভবতি। যে তু অন্যপুণ্যকর্মণ1 
সহ নামঃ সামান্ং পশ্যন্তি তে ত্বপরাধিনঃ। ১1 অশ্রদ্ধধানাদো নামে- 
পদেশঃ। শদ্ধয়। বিনা নাপ্নি নাধিকারঃ অশ্রদধানে হবপ্রতিষাদিদ্বার্থ- 
লাভার্থং যঃ নামোপদেশঃ স এব অপরাধঃ!। ১০1 অহং মম ইতা- 
ভিমানেন সহ নামগ্রহণম্‌ । অহং ধনী, অহম্‌ অত্যুচ্চবণী, অহং বৈষ্বঃ 
স্থৃতরাং পূজনীয়, অহং জ্ঞানীত্যাদিমিথ্যাভিমানদূযিতচিত্ানাং ভগবন্া- 
মগ্রহণং কৈতবম্‌ । অতএবাপরাধঃ। অমন্মহাপ্রভুণা শিক্ষাকে 


তু 


৩৪ ভাল ঠাকুর ভভ্ভিবিনোদ-কুত 


যদ্গদিতং তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুন।। অমানিন। মানদেন 
কীর্নীয়ঃ সদা হরিরিতি তদ্পি সঙ্গমনীয়ৎ দশমাপরাধ-পরিহারে 
তৃণাদপি বাক্যতাৎপর্ধাম্‌। অগ্তমাপরাধপরিহারে তরোরপি মহিষ 
নেত্যাদিবাকাতাৎপর্ধাম্। তিতিক্ষাত্র পাপদমনতাৎপর্য্যক। । অমানাতি 
বাক্যেন নবমঃ অপরাধঃ পরিহৃতঃ। মানদখবেনান্াঃ সপ্তমংখ্যকাপরাধঃ 
পরিহরণীয়ঃ। নামপরারণন্তা সাধো,  নাম-নামিনোরভেদজ্ঞানস্ত, 
নামতত্বদেশিকস্ত, নামতবপ্রকাশকশাস্বন্ত, নামযমাহাত্মাং সত্যমিতি 
স্থাপকশ্য, নাম এব অপ্রাকৃতবস্ত ন তু কন্পিভমিতি নিণায়কস্ত, নাম 





এব সর্বসৎক্রিয়াবিলক্গণরূপেণ শ্রেষ্ঠযিতি সিদ্ধান্তস্ত লশ্মানকরণং 
মানদত্বম্‌। ঈশ্বরে তাবীনেষু বালিশেষু দিব চ। প্রেমমৈত্রী- 
রুপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধামঃ ইতি ভাগবতবচনান্ঘারেণ কৃষ্ণে 
প্রেমাচরণং তদ্ভক্তেষু মৈত্র্যাচরণৎ চিদচিদ্জ্ঞানহীনেযু বিষনুমুগ্চেযু 
কুপাচরণৎ, দ্বিষতত্থ মায়াবাদ-নাস্তিকবাদদুবিতভগবত্স্বরপবিদ্বেষিষু জীবস্ত 
নিতারঞ্দান্তজ্ঞানাং বিদ্বেষিযু চ উপেক্ষাচরণমেব যথাযোগাৎ সর্বত্র 
মানপ্রদানমেবেত্যুপদিষ্টম্‌।  এতান্‌ অপরাধান্‌ পরিহরন্। ধন্মান্‌ 
প্রেমেতরফলপ্রদান  সর্কপ্রকার-বেদোক্তানপি ধন্মান্‌ সর্বধন্মান্‌ 
পরিত্যজ্যেত্যাছি-গীতাবাক্যাৎ পরিহ্রন্। অভেদাশীং মুক্তিম্পৃহাম্‌। 
সালোক্া-সার্টি-সামীপা-সাূপ্য-সাধুজ্যতেদেন মুক্তিরপি পঞ্চবিধাঃ 
তত্র সাযুদ্রামূক্তেীক্তবিরোধাৎ তৎ শ্যক্ক তম্‌ । ভগবৎসেবাদ্বারভূতং 
সালোক্যাদিচতুষ্টয়মপি ন শ্পৃহণীয়ং তত্তৎফলানামনিবা্ধ্যকত্বাৎ 
শ্ররুষ্কুপয়! তক্তিসাধকানাং তত্তৎ স্পৃহায়া ভক্তিবাধকত্বাচ্চ ॥ ১২ ॥ 
সংসেব্য দশমুলং বৈ হিত্বাইবিষ্ভাময়ং জনঃ । 
ভাবপুষ্ঠিং তথা তুষ্টিং লভতে সাধুসদতঃ ॥ ১৩॥ 
অন্বয়__জনঃ (জীব) দশমুলং ( দশমূল ) সংসেব্য ( সেবনপূর্বক ) 


আদশমুল-১ ৩শ শ্লোক ৩৫ 


অবিষ্যাময়ং ( অবিদ্যাক্পপ আময় ) হিত্ব। (নাশ করিয়া) সাধুসঙ্গভঃ 
(নাধুসঙ্গ হইতে ) ভাবপুষ্টিং ( ভাবপুষ্টি ) তথা তুষ্টিং (এবং তুষ্টি ) লভতে 
(লাভ ) করেন ॥ ১৩ ॥ 

অন্ুবাদ_-এই দশমূল সেবন করত জীব অবিগ্যান্তপ আময় ধ্বংস- 
পূর্বক সাধুসঙ্গ দ্বারা ভাবপুষ্টি ও তুষ্টি লাভ করেন ॥ ১৩ ॥ 

টাকা__এতদ্বশমূলসেবনফলমাহ  সংসেব্য দশয্লমিতি। যথা 
লোকে দরশমুলপাচনৎ সেবিত্বা জররূপমাময়ং দূরীকরোতি তখেদম- 
প্রাকতদশমুলসেবনেন সুকবৃতস্ত জনস্ত স্বরূপজ্ঞানাৎ অবিগ্তাূপ আমর: 
নশ্ততি। জীবস্বভাবো যো হরৌ ভাব: তস্য পুষ্টিভবতি । ইতরতত্বে 
বৈরাগ্যন্পা তুষ্িশ্চ  জায়তে। প্রকারান্তরেণ ভাগবতে। ভক্তিঃ 
পরেশান্থতবো৷ বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ভ্রিক এককাল: ৷ প্রপদ্মানস্ 
যথাশ্নতঃ স্থ্যসতষ্টিঃ পুটি: ক্ষুদপায্নোহন্থঘাসম্‌ ॥ অর্থশ্চায়ম্‌। প্রপদ্মানন্ত 
হরিং ততঃ পুংসঃ ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা! পরেশানুতবঃ প্রেমাম্পদভগবদ্রপ- 
কুত্তি: তয়োনিবৃতিস্ত ততোহন্ত্ গৃহাদিযু বিরক্কিঃ ইত্যেষ ত্রিকঃ 
এককালঃ ভজন সমকাল এব স্তাৎ, ষথাশ্বতো তুঞ্জানস্ত তুটিঃ সুখং 
পুটকুদরভরণং ক্ষুন্নিবৃত্তিশ্চাহুগ্রাসং স্থাঃ। ভক্ঞাদীনাং তু তুষ্ট্যাদয়ঃ 
ক্রমেণৈব দৃষ্টাস্তাঃ জ্ঞেয়াঃ উত্তরত্রাপ্যেতৎ, ক্রমেণৈব। ভক্তিতুষ্ট্োঃ 
হুখৈকরপত্বাৎ। পৃষ্টান্ুভবয়োরাত্মভরণৈকরূপত্বাৎ। ক্ষুদপায়বিরক্ত্যোঃ 
শান্ত্যেকরপত্বাৎ। যগ্চপি ভূক্তবতোহন্নেছপি বৈতৃষ্যং জায়তে 
ভগবদন্গুভবিনভ্ত বিষয়াত্তর একেতি বৈধর্ম্যং তথাপি বস্তন্তরবৈত্ফ্যাং 
এবাত্র দৃষ্টান্তো গম্যতে ॥ ১৩ ॥ 


প্রগুরুগৌরাঙ্ছৌ জযুতঃ 
গ্রীল ঠাকুর ভক্তবিনোদ-রুত 


উ্ীদেশ স্যুলন-চ ভুক্ত ন 
(১) 
শ্মায়ায়দশমূল 


প্রমাণম্‌ 


১। ও অন্ত মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদৃগিত্যাদি ঝাক্োং ৷ 
ভগবোইখ্যেমি যন্তুর্ব্মেদং সমবেদমধবর্ষণৎ চতূর্থমিতিহাসং 
পুরাঁণৎ পঞ্চমং বেদানাং বেদমিত্যাদি। 

প্রমেয়ম্‌ 


স্ন্ধা ভিতেয়প্রয়োজনমূলকং নব প্রমেয়ম্‌ 


১। ৭ অস্ত ..বেদমিত্যাদি (ৰঃ আঃ ২৪1১০ )- 
মহাপুরুষ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস হইতে চতুর্ব্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, উপনিষং 
শ্লোক, সুত্র, অনুব্যাখ্য।_-সমস্তই নিঃসৃত হইয়াছে। ইতিহাস-শকে । 
রামায়ণ, মহাভারতাদি। পুরাণ-শব্দে শ্রীমদ্থাগবত-শিরক্ক অষ্টাদশ ' 
মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ । 

উপনিষ্ং-পক্ে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন প্রভৃতি একাদশ উপনিষৎ। 
শ্লোক-শবে খষিগণকুত অনুই্ুবাদি ছন্দোগ্রন্থ | শ্ুত্রশবে প্রধান 
প্রধান তত্বাচার্য্যক্রত বেদার্থ্ত্র-সকল। অনুব্যাধ্যাশবে সেই 
কুত্র-সন্বন্ধে আচার্যগণরুত ভাগ্াদিব্যাধ্যা। এই সমস্তই আয়ায়-শকে 
কথিত। (শ্রতক্তিবিনোদ ) 


wer 


২ ভ্তৌপনিষদং পুরুং পৃচ্ছামি। শ্টামাচ্ছবলং 
প্রপণ্ডে শবলাচ্ছ্যামং প্রপন্তে ইত্যাদি। একং 
সন্তং বন্ধধ! দৃষ্ঠমালমিত্যাদি। 


সন্ধন্ধঃ 


৩৭ 


কৃষ্ণপক্তিঃ। ৩ 
ন ত্য কাৰ্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে 
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। 


২। ‘তত্বৌপনিষদ্ং---.--পৃচ্ছামি "আমি উ উপনিষছুন্ক পুরুষের 
বিষয় ভিজ্ঞাসা করিতেছি । (শ্রীতভ্ভিবিনোদ ) 

শ্তানাচ্ছবলং”"--*প্রপদ্চে।” (ছাঃ ৮১৩।১)- প্রকুষ্ষের বিচিত্রা 
্বরূপশক্তির নাম শবল। কৃষ্ণ প্রপত্তিক্রমে সেই শক্তি বাদিনীসার- 
ভাবকে আশ্রয় করি। হ্লাদিনী-সারভাবের আশ্রয়ে শীতষ্ণে পরপর হ্‌ই। 
(ভীভক্তিবিনোদ ) 

'একং সন্ভং বহুধ! দৃশ্তমানম্ৰ-এক অদ্বয়বস্ত শক্কিপরিণতি-ক্রসে 
বহুপ্রকারে দৃষ্ট হন। 

৩। ‘ন তত্ত---*ক্রিকা চ’ (শ্বেঃ ৬৮)__সেই কৃষ্ণের প্রারত 
ইন্দিয়ের সাহায্যে কোন কার্য নাই, যেহেতু তাহার প্রাকৃত দেহ ও 
প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাহার শ্রীবিগ্রহ পরিপূর্ণ চিতস্বরপ। অতএব, 
জড়দেহ যেরূপ মৌন্দ্যপরিমিতি-সহকারে এক সময়ে স্বর থাকিতে 
পাৰে না, সেরূপ নয়। কুষ্ণবিগ্রহ সৌন্দর্ধ্-পরিমিতির সহিত অপরিমেয়- 
ক্পে সর্বদা সর্বত্র থাকিয়াও স্বীয় চিন্নয়-বৃন্দাবনে নিত্যনীলা- 
বিশিষ্ট। এইরূপ হইয়াও তিনি পরাৎপর বন্ত। অন্য কোন স্বব্ধপই 
তাহার সমান বা অধিক হইতে পারে না, যেহেতু, তাহ। অবিচিন্ত্য- 
শক্তির আধার। তাহার অবিচিন্তযতা এই যে, পরিমিত জীববুদ্ধিতে 


৩৮ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত, 
পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রায়তে 
শ্বাভাবিকী-জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥ 

₹ফধামরস: ; ৪ দিব্যে ত্রগ্মপুরে হোষ সংব্যোন্গি আত্মা 

তিঠিত? ইতি । রূসো বৈ সঃ। 

জীবঃ। ₹ যথায়েঃ ক্ষুত্রা বিশ্ফুলিজা। Ee } 

দাত্মনঃ * * সর্ববাণি ভূতাণি ব্যুচ্চরপ্তি। তস্য বা এভস্ত পুক্ুষ্ত 

দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ। নন্ধ্যং তৃতীয়ং 
স্বপ্ন্থানং। তন্মিন্‌ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্সেতে উভে স্থানে 
পশ্যতীদ্চ পরলোকস্থানঞ্চ। 





ইহার সামধ্রস্ত হয় না। সেই অবিচিন্তা-শক্তির নাম পরাশক্তি । এক 
হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান (সম্বিৎ ), বল (সন্ধিনী ) ও ক্রিয়া 
(হলাদিনী ) ভেদে বিবিধ । (শ্রীতভ্তিবিনোদ ) 

৪। “দিব্য ব্ৰহ্ধপুরে------প্রতিষ্ঠিত হই ৮. (মং ২২৭) 
অপ্রারত ব্রহ্ষপুর পরব্যোম-ধামে এই পরমাত্বা নিত্য বিরাগ 
করিতেছেন । 

'রসো বৈ সঃ. (তৈত্তিঃ ২৭)_পরমতবই রস।  রসতত্বের 
স্বরূপ এই- শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তিক্রমে ভগবসম্বদ্ধিনী প্রবৃত্তি যখন |! 
রতিরূপা হয়, তখন তাহাকে স্থায়ীভাব বলে। সেই স্থায়ী-ভাবে ষখন ' 
বিভাব, অঙ্কুভাব, সাত্বিক ও ব্যভিচারী-_এই চারিটি সামগ্রীকূপ ভাব 
সংযুক্ত হইয়া স্থায়ী-ভাবরূপ রতিকে স্বাগ্ততব্ূপ কোন চমৎকার অবস্থায় 
নীত করে, তখন তাহা ভক্তিরস হয়। (শ্রীভক্তিবিনোদ ) ' 

৫। থথাগ্রে---বুচ্চরস্তি |” (বৃঃ আঃ ২৷১৷২০ )-_অগ্নির ষেরূপ 
ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ উদিত হয়, তদ্ৰূপ সর্ববাত্মা কৃষ্ণ হইতে সকল জীব উদ্দিত 

হইয়াছে । (শ্রতক্তিবিনোদ ) 


শীআয়ার-দশমুল উ% 


সায়াবদ্ধক্জাবঃ। ৬ 
তস্মিংস্চান্যো মায়য়া সন্গিরুদ্ধঃ ॥ 
বৰা মুক্ত! জীবঃ। ৭ 

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহ- 

নীশয্বা শোচতি মুস্থমানঃ। 

জূষ্টং বদ পশ্যত্যন্যমীশ- 

মস্ত মহিমানমিতি বীতশোঁকঃ ॥ 
পরস্পর- উশাবাস্যমিদং সৰ্ব্বং ষং কিঞ্চ জগত্যাং 
সন্ন্ধঃ। =  জগদিতি। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে 


যেন জাতানি জীবন্তি যং প্রবস্ত্যভিসংবিশস্তি 
চ ইত্যাদি ॥ 


“তস্য বা এতস্ত------ 4 1, (বুঃ আহ. ৪1৩1৯ )- সেই 
জীবপুরুষের দুইটা স্থান অর্থাৎ এই জড়-জগং ও অন্ুসন্ধের চিজ্জগৎ ; 
জীব তদৃভয়-মধ্যে স্বীয় সন্ধা তৃতীয় স্বপ্নন্থান-স্থিত। তিনি সন্ধি- 

স্থানে থাকিয়া জডবিশ্ব ও চিদ্বিশ্ব উভয়স্থানই দেখিতে পান। 
( শ্ৰীভক্তিবিনো 

৬। ত সি ও 1 (শ্বেঃ 91৯)--সেই জড়বিশ্বে 
ঈশ্বর হইতে টি একতন্ব জীব মায়াকর্তক আবদ্ধ হইয়াছেন। 
(শ্রীভক্তিবিনোদ ) 

৭। সিমানে বৃক্ষে-বীতনোকঃ | (মুঃ ১1২ 3 শ্বেঃ ৪1৪ ) 
সেই একই বৃক্ষে অবস্থিত জীব মায়ামোহিত হইয়া শোক করিতে 
করিতে পতিত হন। যখন মেবনীয় ঈশ্বরকে দেখিতে পান, তখন 
বীতশোক হইয়া জীব তাহার মহিমা লাভ করেন। ( গীভক্তিবিনোদ ) 

₹।. ঈশাবাস্কমিদ্ং------জগং।! ইত্যাদি (ঈশঃ ১)__জগতে 
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অভিধেয়ং _ আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যে। 

নববিধাঃ। ৯. নিদিধ্য/জিতব্যঃ ইত্যাদি ॥ 

প্রেম প্রয়োজনং। যেনাহং নাম্বৃত৷ স্যাং কিমহং তেন ৰ 
১০ কুর্যামিতি।  রসং হেবায়ং লক্ষবানন্দী 
_ভবতীতি। আনন্দং ব্র্ধণো বিদ্ধান্‌ ন বিভেতি  কুতম্চনেতি ॥ 





যাহ কিছু আছে, সকলই ভগবচ্ছক্তি-সন্বযুক্ত। সকল বস্তুতে 
চিচ্ছক্তি-সম্বন্ধ দৃষ্টি থাকিলে আর বহি্দুখ ভোগ হয় না। অস্তপু্থ 
জীবের সম্বম্কে জগতে যাহ! শরীর-যাত্র/র জন্য গ্রহণ করা আবঙঞ্জক 
হয়, মে সকলই ভগবগ্প্রসাদ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে আর অধঃপতন 
হয় না। (আভক্তিবিনোদ ) ৰ 
‘যতে ব৷----“সংবিশন্তি’ ইত্যাদ্ি। (তৈত্তবিঃ ৩।১)--'াহা 
হইতে এই সমস্ত ভূত জাত হইয়াছে’, এতদ্বার। ঈশ্বরের অপাদান- 
কারকত্ব সিদ্ধ হয়! 'খাহা-কর্তৃক জাত হইয়। সমস্ত জীবিত আছে? 
এই বাকা দ্বার! করণকারকত্ব লক্ষিত হয়। “যাহাতে গমন ও প্রবেশ 
করে_-এই বাক্য দ্বারা ঈশ্বরের অধিকরণ-কারকত্ব বিচারিত হইয়া 
থাকে। এই তিন লক্ষণ ছাতা 'পরতন্ বিশিষ্ট হইয়াছেন । ইহাই 
তাহার বিশেষ, অতএব ভগবান্‌ সর্বদ। সবিশেষ । (শ্রীভক্তিবিনোদ ) 

১। “আত্মা ব| অরে দ্রষ্টব্যঃ-:----নিদিধ্যাসিতব্যঃ ৷? ( বুঃ আঃ ৪1৫1৬) 
-অয্নি! এই আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, 
মনন করিতে হইবে এবং নিরন্তর একান্তভাবে ধ্যান করিতে হইবে। 

১০। 'যেনাহং নামৃতা--কুর্যযাঃ হতি (বৃঃ আঃ ২1৪।৩)-- 
মৈত্ৰেয়ী বলিলেন,_'খাহার দার! আমি অমৃত হইতে না পারিব, 
তাহার দ্বারা কি করিব? 'রসং হেবায়ং লক্ধানন্দী ভবতি! 
( তৈত্তিঃ ২৷৭ )--সেই রসকে লাভ করিয়! জীব আনন্দ লাভ করেন । 
(ভভক্তিবিনোদ)। “আনন্দং ব্রহ্কণো......কুতস্চন।, ( তৈত্তিঃ 


২।৪)-_সেই পরব্রঙ্গের আনন্দ বিদিত হইয়া কেহ কখনও রি 
দুঃখ হইতে ভীত হয় না। 


২ ০৯ ৩ শী 


(২) 
শ্রীভগবদ্গীতা-দশমুল 


প্রষাণৎ বেদশান্্ং | ১ 
বেদ্তং পবিভ্রমোঙ্কার খক্সামবজুরেব চ। 
তম্মাচ্ছান্্ং প্রমাণন্তে কার্ধ্যাকার্ধ্যব্যবস্থিতৌ। 
জ্ঞাত্বা শাস্তুবিধানোক্তং কৰ্ম্ম কর্ত,মিহার্থসি ॥ 

সম্বন্ধ: কৃষ্ণ । ২. 
মন্তঃ পরতরং নান্যং'কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় । 
ময়ি সৰ্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ 


১। 'বেন্ছং:::*““যজুরেব চ? (গীঃ ১/১৭)-মামিই পবিত্র 





রা 


ওক্কার, আমিই খক্‌, সাম ও যহুঃ । (শ্রীভ 
“তম্মাচ্ছান্ত্ং......ইহাহ্‌সি ৮. (গীঃ ১৬৷২৪ )-_- অতএব কার্য যাকারধা 
ব্যবস্থাতে শাস্্ই একমাত্র প্রমাণ সর্বশান্ত্ের তাৎপর্য যে ভক্তি, তাহ! 


৮১ 


অবগত হইয়া তুমি কর্ণ করিতে যোগ্য হও । (্রভক্িবিনোদ ) 

২। ‘মত্তঃ------ গণ! ইব ॥১ ( গাঁঃ এব )--হে ধনগ্রয় ! আমী। 
ইতে আর কেহ শ্রেঠ নাই । স্তরে যেমত মনিগণ গাথা থাকে, 
তক সৰভ বিবই আমাডে ওতপ্রোতরূপে অবস্থান করে: 


Adj 
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কুষ্ণশন্ভিঃ। ৩ 

ভুমিরাপো ইনলো৷ বায়ু? খং মলো বুদ্ধিরেব চ। 

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন। প্রকৃতিরষ্টুথ। ॥ 

অপরেয়্মিতন্বন্যাং প্রকৃতি বিদ্ধি মে পরাম্ম্‌। 

জীবভূতাং মহাঁবাহো| বয়েদৎ ধার্য্যতে জগৎ ॥ 

এতদ্যোনীনি ভুতানি সর্ব্াণীত্যুপধারয়। 

অহং ক্কৃৎস্মস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ৷ 

৩; কুমির [পোহনলো-..প্রলয়ন্তথা ॥ (গীঃ ৭৪-৬ )--ভগবৎ- 

স্বরূপ এ ভগবদৈশ্ধ্যজ্ঞানের নামই ভগবজজ্ঞান। তাহার বিবৃতি 
এই যে, “আমি--সদী। স্বরপসংপ্রাপ্ত শক্তিসম্পন্ন তত্ববিশেষ ; ত্রহ্ষ__ 
আমার শক্রিগত একটি নিধিবশেব ভাবমাত্র; তাহার স্বরূপ নাই, 
শৃষ্ট জগতের ব্যতিরেক চিন্তাতেই তাহার সাম্বন্ধিক অবস্থিতি। 
পরমাত্মাও জগন্মপ্যে আমার শক্তিগত আবির্ভাব-বিশেষ; ফলত: 
তাহাও অনিত্য জগতনন্ন্ধি-তত্ববিশেব, তাহারও ‘নিত্য’ স্বরূপ নাই । 
আমার ভগবহস্বরূপই “নিত্য”, তাহাতে আমার শক্তির ছুই প্রকার 
পরিচয় আছে; শক্তির একটি পরিচয়ের নাম-বিহিরক্গা বা 
মায়াশক্রি'। জড়-জননী বলিয়। তাহাকে “অপরাশক্তি'ও বল! যায়; 
আমার এই অপর! বা জড়সহন্ধিনী শক্তির মধ্যে আটটি তত্র-সংখ্যা 
লক্ষ্য করিবে; ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ-_এই' পাঁচটি 
সহাতৃত’ এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গঞ্-_এই পাঁচটি তন্মাত্ৰ ;-_-এই 
প্রকার দশটি তত্ব গৃহীত হয়। অহঙ্কার তত্বে . তাহার কার্ষাভৃত 
ইন্ডিয়সকল ও কারণভূত মহত্বত্ব গৃহীত হইবে। বুদ্ধি ও, মনের 
পৃ্গুক্তি_-কবল অবসমুহের মধ্যে তাহাদের প্রাধান্তমতে ভিন্ন ভিন্ন 
কার্য থাকা প্রক্ত, কলত: তাহারা__এক' তত্ব। এই সমুদয়ই 





প্লাভগবদগীতা-্দশমূল 





ও ্ 
কষ্চরসঃ | ৪ 
ভব্যক্তং ব্যক্তিযাপন্ং মন্যান্তে মামবুদ্ধয়ঃ। 
পরং ভাবমজানস্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্‌॥ 
অবজনিন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্‌। 
____ পরং ভাবমজানন্তে। মম ভূতমহেশ্বরম্‌॥ 
আমার বঠিরহ্গ| শক্তিগত । 


এতদ্বাতীত আমার একটি “তিটস্থা-প্রকুতি আছে, যাহাকে পরা 
প্রকৃতি বলা ষায়। সেই প্রক্কৃতি-_চৈতত্য-্বকূপা ও জীবভূতা। সেই 
শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃস্থত হইয়| এই জড়ন্ৰগংকে চৈতন্যবিশিষ্ট 
করিয়াছে । আমার অন্তরঙ্গা-শক্ভিনিঃস্থত চিজ্রগৎ ও বহ্রিঙ্গা-শক্ধি- 
নিঃস্থত জড়জগ২৮_এই উভয় জগতের “উপযোগী? বলিয়। জাব-শক্তিকে 
তটস্থা শক্তি বলা যায় ৷ 

চিদচিৎ সমস্ত জড় ও তটস্থ জগং--এই ছুই প্রতি হইতেই নিঃ- 
স্থত। অতএব ভতগবহস্ব্রপে আমিই সমস্ত ক্রগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের 
মূল হেতু ৷ (শ্রীভক্তিবিনোদ ) 

৪। '‘অব্যক্তং------অনুত্তমম্‌ ৷৷ (গীত ৭7২৪ )--যাহারা নিবি 
শেষ বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ ঘনে করিয়! এরূপ সিদ্ধান্ত করে যে, আমি অব্যক্ত 
নির্বিশেষরূপ, কার্যাবশতঃ বাক্তি লাভ করি, অর্থাৎ ব্যক্ত হই, তাহারা, 
ঘতই বেদাস্তার্দি শাস্ত্র আলোচনা! করুক, তথাপি নির্ব্বোধ, যেহেতু 
তাহারা আমার সর্ধোত্বম অবায়, সর্বশ্রেষ্ঠ নিত্যবিশেষসম্প স্বরূপকে 
অবগত হয় নাই । ( শ্ৰীভক্তিবিনোদ ) 

‘অবজ্ঞানন্তি------মহেশ্বরম্‌ ॥ (গীঃ ১১১)--মামি যাহা যাহ! 
বলিলাম, তাহা হইতে তুমি ইহাই স্থির করিবে যে, আমার স্বরূপ 
মচ্চিদানন্দময়, আমারই অনুগ্রহে আমার শক্তি সমস্ত কার্ধ্য করে, কিন্ত, 


gs আল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কুত 


"জীব: । ৫ : 
মমৈবাংশো! জীবলোকে জীবভুতঃ সনাতনঃ॥ 

আসি সমস্ত কার্য হইতে শ্তন্ন। এই জড় জগতে আমি যে লক্ষিত 
-হইতেছি, তাহাও কেবল আমার অন্নগ্রহ ও শক্তিগ্রতাবযাত্র। আমি 
-_-জড়-বিধিসকলের অতীত তত্ব, তজ্জন্াই আমি চৈতন্াম্বরূপ হইয়াও 
শ্বন্বরূগে প্রপঞ্চমধো প্রকাশিত হই। মানবগন যে অথুত্ব, বৃহত্ব ও 
অবাক্তত্ব প্রভৃতি অসীমভাবের বিশেষ আদর করেন, উহা__তাহাদের 
মায়াবদ্ধ। বুদ্ধির কার্ধামাত্রঃ আমার পরমভাব তাহ। নয়। আমার 
পরমতাব এই যে, আমি নিতান্ত অলৌকিক মধামাকার শ্বরূপ হইয়াও 
আমার শক্তিদ্বারা আমি-_যুগপত সর্বব্যাপী ও পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র । 
আমার এই স্বরপ-প্রকাশ কেবল আমার অচিস্ত্য-শক্তিক্রমেই ঘটে। 
ুচ্লোকসমূহ আমার এই মচ্চিঘানন্দ-যুত্তিকে মানবতন্থ মনে করিয়া 
এই স্থির করে যে, আমি প্রপঞ্চবিধির বাধ্য হইয়া ওঁপাধিক শরীর 
গ্রহণ করিয়াছি। আমি যে এই স্বরূপেই সমস্ত ভূতের মহেশ্বর, তাহা 
তাহারা বুঝিতে পারে না; অতএব, অবি্ৎপ্রতীতি-দ্বারা৷ আমাকে 
একটি কষুদ্রভাব অর্পণ করে। যাহাদের বিছপ্রতীতি উদিত হইয়াছে, 
তাহারা আমার এই শ্বন্নপকে “নিত্য সচ্চিদানন্দতন্ন’ বলিয়। বুঝিতে 
পারেন। (প্রভক্তিবিনোদ ) 

«| “মমৈবাংশে|------সনাতনঃ ৷? (গী£ ১৫৭ )_ আমি পর্ণ 
সচ্চিদানন্দ ভগবান্। আমার অংশ-দ্বিবিধ, অর্থাৎ স্বাংশ ও বিভি- 
নাং, শ্বাংশক্তমে আমি রাম-ৃসিংহাদিরূপে লীল! প্রকাশ করি; 
বিভিননাংশক্রমে আমার নিত্যকিন্কররূপ জীবের প্রকাশ । ম্বাংশ-প্রকাশে 
আমার অহ্তত্ব সম্পর্ণন্বপে থাকে; বিভিন্নাংশ-প্রকাশে আমার 
পারমেশ্বর অহত্তত্ব থাকে না, তাহাতে জীবের একটি শ্বসিদ্ধ অহস্কারের 





প্রাভগবদৃগীত"-দশমূল টং 


বদ্ধজীবঃ | ৬ 
শরীর? ঘদবাপ্লোতি যচ্চাপুৃৎক্রামতীশ্বরঃ ৷ 
সংসাতি বায়ু্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ 
ন মাং দুপ্চতিনো যূঢ়াঃ প্রপন্যন্তে নরাধমাঃ ৷ 
মায়য়াপনহ্ৃতজ্ঞান! আস্মুরং ভাবমাত্রিতাঃ রর 


উদয় হয়। সেই বিভিন্নাংশগত তত্বন্বক্ূণ জীবের দুইটি দ। দশা_ মুক্কদশা 
ও বদ্ধদশ| ; উভয় দশায়ই ভীব--সনাতন অর্থাৎ নিত্য ; নুক্তদশায় 
দ্ৰীব--সম্পূৰ্ণর্ূপে অদাশ্রিত ও প্ররু টতিমঙ্ন্শূন্য। ( শর 





কবিনোদ) 

৬। শি 0 ॥ (গীঃ ১৫1৮)-_মরণাস্তেই ষে বন্ধ- 
দুখ] শেষ হয়, তাহা নহে! জীব এই স্থল শরীর কন্মান্থসারেই লাভ 
করে এবং সময় উপস্থিত কুছ পরিত্যাগ করে। এক শরীর হইতে 
অন্য শরীরে গমনকালে দে সেই শরীর-সঙ্বন্ধিনী কশ্মবাননা লইয়া] 
ষায়। বায়ু যেরূপ গন্ধের আশয় পুপ্পকোষ হইতে গন্ধ লইয়া অন্যত্র 
গমন করে, তদ্রপ জীব স্রহ্্রভূত-সহকারে একটি স্থল শরীর হইতে অন্ত 
স্কুল শরীরে ইন্দ্ির়লকলকে লই প্রয়াণ করে। (ভ্ীভকিবিনোদ ) 

নি মাং দুক্ৃতিনে।---------ভাৰমাশ্িতাঃ॥৷ (শীঃ ৭১৫) দৃষ্ধৃতি 
বাক্তিগণ আমার তগবৎস্থরূপের প্রতি প্রপন্তি স্বাকার করে না। 
তাহারা-'মূঢ়, নিরাধম", মায়াদ্বার। অপহৃতজ্ঞান’ ও আস্র- 
ভাবাশ্রিত”ভেদে চারি প্রকার। নিতান্ত বিষয়াবি্ট কর্শ্মজড়মতি 
ব্যক্তিগণই মূঢ়; ইহারা চৈতন্তবস্ত বুঝিতে ন! পারিয়া জড়বিজ্ঞানাদ্ির 
সমদ্ধিতে কতসঙ্কল্প । “নরাবম* শব্দে মানবগণের হৃদ্গত উচ্চভাবরহিত 
নিরীশ্বরনৈতিক ও কল্তিত-ঈশ্বরবাদা পণ্ডিতাভিমানী ও জড়কাধ্যবিৎ 
পুরুষগণকে বুঝিতে হইবে । তাহারাই 'মায়াদ্ধারা অপহৃত-জ্ঞান’ 
পুক্রষ,_বাহারা৷ চিদ্বস্ত স্বীকার করিরাও কেবলাইদ্বিতবাদ, শৃন্তবাদ, 





আল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত 


৪৬ 
মুক্তিঃ। ৭ 
মাষুপেত্য পুনর্জন্াদ্ুখালয়মশাশ্বতম্। 
নাপ্র,বন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাৎ গতাঃ ॥ 
দৈবী হোষ। গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়।। 
মামেব যে গ্রপদ্তান্তে মায়ামেতাং তরন্ভি তে ॥ 





প্রতিবাদ প্রভৃতি মায়াত্রম-ছারা ছুষ্টমত আশ্রয় করিয়া শুদ্ধ- 
তক্তিতবের নিত্যত্ব স্বীকার করে না। তাহারাই আক্থরভাবাঙ্রিত, 
যাহারা দস্তাহঙ্ক।র, স্বার্থ ও ইন্দরিয-পরতন্ত্র হইয়া জগতের স্থখে মত্ত 
থাকে এবং ভক্ত সাধুদিগকে হীন বলিয়। জানে। সংক্ষেপবাক্য এই 
যে, "যাহারা সবসময়েই সাধুসন্দরূপ সুকুতিশৃন্য তাহারাই দুষ্কৃত’। 
(ঞ্ভক্তিবিনোদ ) 

৭। 'মামুপেতা----***পরমাং গতাঃ ৷, (গীঃ ৮১৫) মহাত্ম। 
ভক্ত যোগিসকল আমাকে লাভ করত অনিত্য ও দুঃখালয়রূপ পুনর্জন্ম 
প্রাপ্ধ হন না; যেহেতু তাহারা পরমসংসিদ্ধি লাভ করেন। অনন্ত- 
চিন্ততাই কেবলা! ভক্তির লক্ষণ। যোগ-জ্ঞানাদ্দির ভরসা পরিত্যাগ- 
পূর্বক আমাকে যিনি অনন্যরূপে আশ্রয় করেন, তিনি কেবলা ভক্তির 
অনুষ্ঠান করেন। (শ্রীভক্তিবিনোদ ) 


‘দৈৱী হেষ| গুণমনরী--......-তরন্তি তে। (সং ৭1১৪ )__এই 
মায়া আমারই শক্তি, অতএব দুর্বল জীবের পক্ষে স্বভাবত; ছুরত্যয়! 
অর্থাৎ ছুরতিক্রমা। যাহারা আমার ভগবৎ্স্বরূপে প্রপত্তি স্বীকার 
করেন, তাহারাই এই মায়াসমুদ্র পার হইতে পারেন, অর্থাৎ কর্মজ্ঞান- 


দারা বা অন্য দেবতা-প্রপত্তি দার! মায়া-সমূত্র পার হইতে পারেন 
না। (শ্রভক্তিবিনোদ ) 


॥ 
| 
. 
| 


UV 


ক. Ag 


২ পাজামা 


গ্রীভগবদগীতা-দশমুল 83 
সায়-জাবেশ্বর-পরস্পর-সম্ন্ধঃ । ৮ 
ময়া ততমিদং সৰ্ব্বং জগদব্যক্মুত্তিনা। 
মৎস্থানি সর্ববভূতালি ন চাহং তেখবস্থিতঃ॥ 
ন চ মৎপস্থানি ভুতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌ ৷ 
ভূতভূল্ চ ভুতস্থে! মমাত্ব! ভূতভাবন? ॥ 
অভিধেয়মূ। ৯ 
মহাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রক্তিমাশ্রিতাঃ। 
ভজ্ন্ত্যনন্যমনসে! জ্ঞাত্ব। ভূতাদিমব্যয়ম্‌ ॥ 





৮! মিয়া ততমিদং----.---ভুতভাবনঃ 1 / লঃ ১1৪-৫ ক 
অবাক্তযুত্তি অর্থাৎ অতীন্দির যৃত্তি-শ্বরপ আমি এই সমস্ত ভূতে অবস্থিত । 
ঘটাদিতে মৃত্তিকা যেজপ অবস্থিত থাকে, আমি সেরূপ অবস্থিত নই 
অর্থাৎ জগৎ যে আমার পরিণাম বা বিবর্ভ তাহা নয়; আমি-_ পূর্ণ 
বিভূচৈতন্তস্বকূপ, আমার শক্তিপ্রভাবে এই জগত উৎপন্ন হইয়াছে ; 
আমার শক্তিই তাহাতে কার্ধ্য করেন; কিন্তু আমি পূণ-চৈতন্তম্বরূপ 
একটি পৃথক্‌ তত্ব। 


যেহেতু আমি বলিলাম যে”_আমাতে সর্বভৃত অবস্থিত, তাহাতে 
এক্স বুঝিবে ন! যে, আমার শুদ্ধ্বরূপে ভূতসকল অবস্থিত: যেহেতু, 
আমার যে মায়াশক্তি-প্রভাব, তাহাতে সমস্তই অবস্থিত আছে। 
তোমরা জীববুদ্ধি-দ্বার| ইহার সামক্রস্ত করিতে পারিবে না। অতএব 
ইহাকে আমার এঁখবর্য্য জ্ঞান করিয়া আমার শক্তিকাধ্যকে আমার 
কার্য্যবোধে আমাকে ভৃততূ্ ভৃতস্থ ও ভূতভাবন জানিয়া এই স্থির 
করিবে যে, আমাতে দেহদেহীর ভেদ না থাকায় আমি স্বস্থ হইয়াও 
নিতান্ত অস্দ। ( রীভক্তিবিনোদ ) 


৩৫7 


3৮ 
; সততং কার্ঁয়ন্তে| মাং যতন্তৎ্চ এ 
নমন্তন্তম্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্ত! উপাসতে ॥ 
প্রয়োঁজনমূ | ১০ 
অনন্যাশ্চিন্তয়ান্তে। মাং যে জলাঃ পমুটপাসতে। 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহ্ম্‌ ॥ 
সমোহহং সর্ববভূতেষু ন মে দ্বেস্যোহস্তি ন প্রিয়? । 
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা » ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌ ॥ 





> গলত 1 (গীঃ ৯।১৩-১৪ )--হে রথ! 
ফাহারা বিদ্ব-প্রতীতি লাভ করেন, তীহারাই মহাত্মা; তাহারা 


দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করত অনন্যমন1 হইয়। অর্থাৎ তুচ্ছ ফলদ কর্ম্ম ও : 


তে কুর ভক্তিবিনোদ-ৃণত 


[ 


| 1 
| 


আশগ্রবিনাশী অভেদবাদ-রূপ শুফজ্ঞানের প্রতি আস্ব। ন! করিয়। সকল : 
ভূতের আদি ও অবায় আমার এই ক্ুষ্স্থূপকেই চরমতন্ব বলিয়া: 


ভক্তরন করেন । 

সেই বিদ্বৎ-প্রতীতিঘুক্ত মহত্ব! ভক্তসকল সর্বদ। আমার নাম-কূপ- 
গুণ-লীলার কীর্তন করেন অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা ভক্তি 
আচরণ করেন। আমার এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের নিতাদান্ত-লাভের 
জগ্ভ তাহার! সমস্ত শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক 


ক্রিন্নাতে দৃচ-ত্রত হইয়। অর্থাৎ “একাদশী”, ‘জন্মাষ্টমী’ ইত্যাদি ব্রতে |' 


দড়সঙ্কর হইয়া আমার অনুশীলন করেন। সাংসারিক কর্মে চিত্ত 
যাহাতে বিক্ষিপ্ত ন: হয়, এইজন্য নংসার-নির্বাহকালে ভক্তিযোগ-দ্বারা 
আমার শর্ণাপত্তি স্বীকার করেন। (প্রীভক্তিবিনোদ ) 

১০। 'অনন্যাশ্চিস্তযুন্তে!--------.বহামাহম্‌ ৷" (গ্ৰঃ ১২২) 


Le এক্সপ মনে করিবে না! যে, সকাম ত্রৈবিদ্ের (ত্ৰয়ীর ) উপাসক- 
কল ক্ষ 


ই লাভ করে এবং আমার তক্তদকল ক্লেশ পা’'ন। আমার 


দ্রীগবদূগীতা! দশমুল 


ভক্তপকল অনন্যরূপে আমাকেই চিন্তা করেন তাহার! দেহ-যাত্রার 
রা ভক্তিযোগের অবিকরুদ্ধ সমস্ত বিষয়ই স্বীকার করেন, অতএব 
তাহারা নিত্য অভিযুক্ত তাহারা নিষ্কাম হইয়া সমস্তই আমাকে 
অর্পণ করেন। আমিই তাহাদের সমস্ত অর্থ প্রদান এবং পালন-কার্ধয 
করিয়া থাকি। ইহার তাৎপর্য এই যে, ভক্তিযোগবিহিত বিষয়সমূহ 
স্বীকার করিলেও ভক্তগণের সমস্ত বিষয়-ভোগ অনায়াসে হয়; তাহাতে 
বহির্দিষ্টিতে সকাম প্রতীকোপাসকগণ হইতে আমার ভক্তদিগের 
কিছুমাত্র ভেদ নাই, মনে হয়। অতএব, ভক্তদিগের কামনা না 
থাকিলেও আমি তাহাদিগের যোগ ও ক্ষেম বহন করি; আমার ভক্ত- 
দিগের বিশেষ লাভ এই যে, তাহারা আমার প্রসাদে সমস্ত বিষয়, 
যথাযোগ্য ভোগ করিয়া অবশেষে নিত্যানন্দ লাভ করেন! কিন্ত 
প্রতীকোপাসকেরা ইন্দ্রিয়-স্থুখ ভোগ করত পুনরায় কশ্মক্ষেত্রে উপস্থিত 
হয়; তাহাদের নিত্য সুখ নাই। আমি সমস্ত বিষয়ে উদাসীন 
হইয়াও ভক্তবাৎ্পল্যবশতঃ ভক্তগণের কিছুমাত্র অপরাধ লই না, যেহেতু, 
তাহারা আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না; আমি স্বয়ং তাহাদের 
অভাবমোচন সম্পাদন করি৷ (শ্রীভক্তিবিনোদ ) 
সমোহহং------চাপাহম্‌ ৷" (গীঃ ১/২১)-আমার রহস্ত এই যে, 
আমি সর্ব্বভূতের প্রতি সমতা আচরণ করি ;__আমার কেহ দেস্বা নাই, 
কেহ প্রিয় নাই; ইহাই আমার সাধারণ বিধি। কিন্তু আমার বিশেষ 
বিধি এই যে, যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ববক ভজন করেন, তিনি আমাতে 


এবং আমি তাহাতে আসক্তি থাকি । (শ্রীভক্তিবিনোদ) 


(৩) 
শ্রীমস্ভাগবত-দশমুল 
প্রমাণং বেদ্শাস্ত্রম্‌। ১ 


কালেন নষ্টা গ্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা । 
ময়াদৌ ভ্ৰন্মণে প্রোক্তা ধৰ্ম্মে! বন্যাৎ মদাত্মকঃ ॥ 
সহ্বন্ধঃ কষ | ২ 
যদ্দৰ্শনং নিগম আত্মরহঃপ্রকাশং। 
মুহান্তি যত্ৰ কবয়োহজপর! যতন্তঃ। 
তং সর্বববাদবিষস্বপ্রতিবূপশীলং 
বন্দে মহাপুক্মাত্মনিগুড়বোধম্‌ ॥ 





১। ‘কালেন নষ্ট|-----.মদাত্মকঃ ৷? (ভাই ১১।১৪।৩)- প্রীরুষ্ 
উদ্ধবকে কহিলেন,-বেদসংজ্ঞিতা বাণী আমি আদৌ ব্ৰহ্মাকে 
বলিয়াছিলাম। তাহাতেই আমার স্বরূপনিষ্ঠ বিশুদ্ধতক্তিরূপ ভৈবধর্ম্ 
কধিত আছে। সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী নিত্যা। প্রলয়কালে তাহা 
বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ায় হুষ্টিসময়ে আমি তাহ! বিশদরূপে ব্রহ্মীকে বলি। 
(শ্রভক্তিবিনোদ ) ্‌ 

২। বখন্দর্শনং---------আত্মমিগৃঢ়বোবম্‌ ৷ (ভাঃ ১২৮৪৯) 
হে ভগবন্‌ ! একমাত্র বেদেই ভবদীয় রহস্ত প্রকাশক জ্ঞানলাভ হইয়। 
থাকে, অন্যথা ব্ৰহ্মপ্রমুখ জ্ঞানিগণও সাংখাযোগাদি মার্গে চেষ্টাযুক্ত 
হইয়াও ভবদীয় স্বরপ-বিষয়ে মোহপ্রাপ্ত হইকা থাকেন। আপনি 
সাংখ্যাদি-বাদিগণের বিভিন্ন বাদালগুযায়ী বিভিন্ন প্রতিরূপ (অনুরূপ নহে) 


লা 








্রীসন্ভাগবত-দশসুল 0১ 
৩ 

বচ্ছক্তয়ে। বদতাং বাদিনাং বৈ 

বিবাদসন্দাদভুবে। ভবন্তি। 

কুরব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং 

তস্মৈ নমোইনন্তগুণায় ভুন্মে॥ 

যে! বা জনন্তন্ত গুণাননন্তা- 

নন্ধুক্ৰমিষ্যন্‌ স তু বালবুদ্ধিঃ। 

রজাংসি ভূমের্গণয়েহ কথঞ্চিং 

কালেন নৈবাখিলশক্তিধানঃ ॥ 


কুফশতিঃ | 





বা প্রতিষুত্তি প্রকাশ করিয় 
=> Fad C থে 


উপাধিসমূহে ভবদীয় শ্বরূপজ্ঞান নিগৃঢ় রহিয়াছে। আমি মহাপুরুষরূপী 
আপনার বন্দনা করিতেছি । (শ্রীভক্তিবিনোদ ) 


৩1 ৫ য়ে|---------অনন্তগুণায় ভূযে 1 (ভাঃ ৬৪1৩১) 





সম্বন্ধে যাহার শক্তিসকল 

বিবাদ ও সঙ্থাদ উৎপন্ন করে এবং উহাদের আত্মমোহ মুহমু'ছ; 

জয়নাইয়া দের, সেই অনস্তগুণস্বরূপ ভূম। পুরুষকে আমি নমস্থার করি। 
> 


(শ্রভক্তিবিনোদ ) 
যো ৰাং শক্তিবাহঃ 111 ভাঃ ১১1৪/২ )--অনস্ত পুরুষের অনন্ত 





গা! যিনি তাহা অনুক্ৰম করিতে ইচ্ছা করেন, তিন বালবুক্চি। 
কারে গণিত হইতে পারলেন আখলকালে 
অখিলশক্তি-হাম ভগবানের গুণসমৃহ কখনই মাখা কারতে গার! ঘা॥ 


ঠি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত় 


কুষ্ণর্সঃ | ৪ 
মল্লানামশনির্ূণাং নরবরঃ দ্রীণাং স্মরো শুত্তিমান্‌ 
গোঁপাঁনাং স্বজনোহসতাং ক্ষিতিভূজাং শান্ত] 
্বপিত্রোঃ শিশু। ৷ 
মৃত্যুর্ভোজপতেবিরাঁড়বিদুষাৎ তত্বং পরং যোগিনাং | 
বৃষ্ঠীণাৎ পরদেবতেতি বিদিতো রং গতঃ সাগ্রশঃ ॥ 
জীবঃ। ৫ একস্তৈব মমার্্ষস্ত জীবন্তৈব মহাঁমতে। 


| 
| 
| 
I 
| 
| 


বন্ধোহস্যাবিদ্যয়ানাদিবি্যয়! চ তখেতর? ॥ | 
৪। “ল্লানামশনিঃ------ সাগরজ2 1? (ভাঃ ১০1৪৩।১৭ )-_অখিল- 


রসবদ্বম্বরপ প্রীরুষ্ণের কয়েকটি রসের পরিচয় । যখন বলদেবের সহিত৷ 
রণ কংসের রঙ্গে উপস্থিত হইলেন, তখন যাহার যে রস সেই রদে। 
কুষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন । বীররসপ্রিয় মন্পপকল দেখিল ঘে, 
সাক্ষাদ্‌ বজস্বরূপ রুষ্ণ উদ্দিত হইলেন। মধুর-রসপ্রিয় স্ত্রীগণ সাক্ষাৎ ৷ 
যুত্তিমান্‌ মন্মথ দেখিলেন। নরসমূহ জগতের এক নরপতি দেখিলেন। 
সখ্যবাৎসল্যপ্রিয় গোপসকল স্বজন বলিয়া তাহাকে দেখিলেন। ভয়ার্ত: 
অসদ্রাহ্রকল শাসনকর্ত-রূপে কুষ্ণকে দেখিল। পিতা-মাতা অতি 
সুন্দর শিশু দর্শন করিলেন। ভোজপতি সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দেখিলেন। 
জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিরাট, বিশ্বরূপ দেখিল । শান্তরসের পরম-যোগিসকল ূ 
পরতত্ব দেখিতে পাইলেন | বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ পরদেবতারূপে তাহাকে 
লক্ষ্য করিলেন । (প্রীভক্তিবিনোদ ) - | 
৫। একন্যৈব"-তথেতরঃ |? (ভাঃ ১১।১১।৪)_-ভগবান্‌ কহিলেন: 
_হে উদ্ধব! হে মহামতে! জীব বলিয়া আমার একটি অংশ। ৷ 
তিনি অনাদি অথিষ্যাদ্বারা বদ্ধ এবং অনাদি বিদ্যাকর্তৃক মুক্ত হন। | 
এস্থলে অংশ শব্দের তাৎপর্য জানা আবশ্তক। ঈশ্বর অবিভাভ্য। 


শ্রীমন্তাগবত-দশমুল ৫৩ 
বদ্ধজীবঃ | ৬ 
সুপর্ণাবেতৌ সদূশো সখায়ৌ 
বদ্ৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে ৷ 
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলাম্ন- 
মন্যে! নিরন্নোইপি বলেন ভুয়ান্‌ ৷ 
ঢচিদ্বস্ত, অতএব কা্ট-পাযাণের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহাকে অংশ 
কর! যায় ন!; সেরূপ অংশ হইলে মূলবস্ত খর্বব হয়। অতএকএক দীপ 
হইতে বহু দীপ যেরূপ জালিত হয়, সেরূপ অংশ কথঞ্চিৎ স্বীকার করা! 
? যায়। জড়ীয় দৃষ্টান্ত সম্যক্‌ হয় না। চিন্তামণি নিজে অবিক্কৃত 
থাকিয়া যেরূপ সবর্প্রনব করে, সেরূপ দৃষ্টান্ত ও আংশিকমাত্র। ঈশ্বরের 
অংশ দুইপ্রকার ;-_একপ্রকার অংশের নাম স্বাংশ এবং অন্যপ্রকার 
অংশের নাম বিভিন্নাংশ। স্বাংশ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই ষে, মহাদীপ 
হইতে অন্য মহাদীপ উৎপন্ন হইয়া পূর্বমহাদীপের সর্ধপ্রকার শক্তি 
প্রাপ্ত হয়, তথাপি পূর্ববদীপ পূর্ণরূপে থাকে। এই স্বাংখলক্ষণ পুরুষাবতার 
ও লীলাবতারে আছে। বিভিন্াংশ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, চিন্তামণি 
হইতে যে ক্ুপ্র মণি ও স্বর্ণ হয়, তাহা চিন্তামণির মহাশক্তি প্রাপ্ত হয় 
না। কিছু কিছু তন্বৰ্ম অগুঅংশে প্রকাশ পায়! ব্ৰহ্মাদি সকল 
/ জীব ইহার কার্ধ্যে উৎপন্ন হইয়া চিন্তামণির অনুগত না থাকিলে বিকুত 
হয়। হ্ব-স্বকার্যের দায়িকতা ও অস্বাতন্ত্য লাভ করে। তবে কোন 
 বিভিন্নাংখে অধিকগুন শক্তি হয় এবং কোন কোন বিভিন্নাংশে অত্যক্প 
হয়। বিভিন্নাংশ কখনই চিন্তামণির প্রভূত ধর্ম পায় না। জীব 
বিভিন্নাংশ । (শ্রীভক্তিবিনোদ ) 
৬। ব্ুপর্ণাৰেতৌ:----------"ভূয়ান্‌ ৷৷ (ভাই ১৯১১৩ )--এই 
৷ সংসারবৃক্ষে যদৃচ্ছাক্রমে পরস্পর সদৃশ ও সখারূপ দুইটা পক্ষী আসিয়া 


৫8 শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কুত | 


জীবেশ্বর-মায়া-পরস্পর-সন্বন্ধ; । ৭ | 
আত্মানমন্য্চ স বেদ বিদ্বা- 
নপিপ্সলাদে! ন তু পিঞ্সিলাদঃ। l 
যোইবিষ্ায়। যুক্‌ স তু নিত্যবদ্ধে। 
বিদ্যাময়োঃ যঃ স ভু নিত্যমুক্তঃ ॥ 
জীবেশ্বর-মায়া-পরস্পর-সম্বন্ধঃ । ৮ 
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যাদ্‌ যং সদসৎ পরম্‌। 
পশ্চাঁদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যেত সেহিস্ম্যহম্‌ ॥ 


বাসা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটা পিগ্ললফলরূপ অন্ন খাইতেছেন। | 
অপর পক্ষীটি অন্ন ভক্ষণ না করিয়াও স্বীয় বলে বলীয়ান্‌। : 
(শ্রীভক্তিবিনোদ ) । 

৭। “আত্মানমন্যঞ্চ--*.-.নিতামুক্তঃ।” (ভাঃ ১১।১১৭)__অপিপ্লাদ 
পক্ষীটী আপনাকে ও অন্য পক্ষীটাকে জানেন। পিঞ্নলাদ পক্ষীটা 
আপনাকে বা অন্ত পক্ষীটাকে জানেন না। পিক্পলাদ পক্ষী অবিদ্যাযুক্ত 
আছেন বলিয়| নিত্যবদ্ধ। অপিপ্পলাদ বিষ্ঠাময় ; অতএব নিত্যমুক্ত, 
অপিগ্ললাদ পক্ষীকে জানিতে পারিয়া এবং আপনাকে জানিতে পারিয়া 
পিপ্পলাদ পক্ষীও বিদ্যাযুক্ত হইলে মুক্ত হন; আর তাহার পিপ্পল ফল 





খাইতে হয় না। (ভ্রীতক্তিবিনোদ) 
৮। ‘অহমেবাসমেবাগ্রে--------- সোহস্ম্যহম্‌ ৷? (ভাঃ ২৷৯৷৩২ )= 


এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে কেবল আমিই ছিলাম। সৎ, অসৎ এবং ৷ 
অনির্বচনীয় নি্্বশেষ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অন্য কিছুই আমা পৃথকৃরূপে 
ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এ সমুদয় স্বরূপে আমিই আছি এবং হি ] 
লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব। (প্রীভক্তিবিনোদ ) 


| 
] 


] 1 


প্ৰীমন্তাগবত-দশমূল 


৫৫ 


খতেহ্র্থং বত প্রতীয়েত ন প্রতায়েত চাত্মনি। 
তদ্বিগ্তাদাত্সনে। মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ 
যথ! মহান্তি ভূতানি ভূতেঘ,চ্চাবচে্নু। 
প্রবিষ্টান্যাপ্রবিষ্টানি তথ! তেষু ন তেহম্‌ ॥ 
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তন্তৰজি্ঞাসুনাত্মনঃ। 
ভান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্র্বদা ॥ 


খাতেহৰ্থং---.- যথা তম্‌ঃ॥ 


তব্বের স্বরূপজ্ঞান নির্ণাত হইয়াছে ! 

জ্ঞান দ্বার! স্বরূপ-তত্বের জ্ঞানকে যতক্ষণ 
স্বরূপ-তত্ব হইতে ইতর ত 
তন্বের জ্ঞান এই শ্লোকে বিস্তৃত 
যথার্থ তত্ত্ব। 


হয় না। 





( ভাঃ ২৯৩৩ )--পূৰ্ব্বপ্লোকে পরম- 


২ 


হইতেছে । 
সেই তত্বের বাহিরে যাহ! 


হ্রূপ-তত্বে যাহার প্রতীতি নাই তাহাকেই আত্মতত্বের মায়াবৈভব 


বলিয়। জানিবে। সহজে বুঝ! যায় না বলিয়া ইহার ছুষ্টী প্রাদেশি 
উদাহরণ দেওয়। খাইতেছে। 
সূর্য্যের ইতর বস্তু দুইরূপে প্রতীত হয়, 
তমঃ | সুর্যের প্রতিচ্ছবি জল হই 


ত 


= 
A 
পা 


স্বরপতন্বকে স্র্ধ্যের ন্যায় জ্ঞান কর। 


-একরূপ আভাস, অন্যরূপ 


অন্য স্থানে পতিত হয়, তাহাকে 


‘আভাস’ বলে। সুর্য্যের প্রভাব যেদিকে দৃশ্য ন! হয়, তাহাকে ‘তম?’ 


অর্থাৎ “অন্ধকার” বলে । 


৮১ 


চিজ্জগৎ ভগবং-স্বরূপের কিরণস্বরূপ । তাহার 


সাদৃশ্যাবলম্বী আভাসরূপ মায়াবৈভব, ইহাই আভাসের উদদাহরন। 
চিত্বত্ব হইতে স্থদূরবর্ত্তী অন্ধকার 
উদাহরণ । তাৎপর্যা এই,_আত্ম-তন্ ও মায়্াতন্বের পরস্পর ছুই প্রকার 
সম্বন্ধ ; প্রথম সম্বন্ধ এই যে, আত্মন্থরূপ-ব্যতীত ইতর-্থব্ূপ যাহা 


এ মায়াবৈভব ; এইটা দ্বিতীয় 


৫৬ শাল ঠাকুর অক্তিবিনোদ-কুত 
রা... টে জলা 
প্রকাশিত হয় তাহা “মায়া” এবং আত্মম্বরূপ হইতে স্থদূরব্তা অনাত, 
অজ্ঞান ও মায়া। (শ্রীতক্তিবিনোদ) 


“যথা মহাপ্তি ভৃতানি:::---ন তেষহমূ॥ (ভাঃ ২৷৯৷৩৪ )--যেক্ুপ 
মহাভূতযকল বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভূতমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে হ্বতন্ 
বর্তমান, সেইবূপে আমি ভূতময় জগতে সর্বভৃত সত্বাশ্রয়রূপ প্রমাত্ু- 
ভাবে প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথগ, ভগবদ্কূপে নিত্য বিরাজমান ও ভক্ক- 
জনের একমাত্র প্রেমাম্পদ। তাৎপর্্য_ক্ষিতি, জল, তৈজঃ, বায়ু ও 
আকাশরূপ মহাতৃতসকল পঞ্চাকৃত হইয়। যেমন স্থল জগৎকে প্রকাশ 
করত তাহার উপকরণরূপে তন্মধ্যস্থিত হইয়া মহাভূতাবস্থায় বত 
আছে, তদ্রপ চিন্ময় পরমেশ্বর স্বীয় জড়খক্তি ও জীবশক্তি দ্বার| জগৎ 
স্বষ্টি করিয়। একাংশ জগতে সর্বব্যাপী থাকিয়াও যুগপৎ তদীয় চিচ্ধামে 
ূ্ণচিদ্বিগ্রহরূপে নিত্য বিরাজমান । আবার, চিদ্বিগ্রহের কিরণ- 
পরমাণু-স্বরপ জীবগণ শুদ্ধপ্রেমমার্গে তাহার বিমল প্রেম আস্বাদন 
করেন-__ইহাই রহস্ত। (এউ্রভক্তিবিনোদ ) 


'এতাবদেব জিজ্ঞাস্তং-........ সর্বত্র সর্বদা ৷? (ভাঃ ২৯।৩৫)-- 
যিনি আত্মতব্ব-জিজ্ঞান্থ, তিনি অন্বয়ব্যতিরেক-দ্বার। এই বিষয়ের 
বিচারপূর্বক যে বস্তু সর্বত্র ও সর্বদা নিত্য, তাহারই অন্সন্ধান করিবেন। 
তাৎপৰ্য্য, প্রেমরহস্ত যে উপায়ে সাধিত হয়, তাহার নাম সাধনভক্তি। 
তবজিজ্ঞান্থ পুরুষ সদ্গুরুচরণ হইতে অন্বয়-ব্যতিরেকে অর্থাৎ বিধি- 
নিষেধ শিক্ষাপূর্বক তত্বান্ললন করিতে করিতে তত্বজ্ঞান লাভ 
করিবেন। (ক্রীভক্তিবিনোদ ) 


ক্রীমদ্ঞাগবত-দশমুল ৫৭ 


অভিধেয়ম্‌ | ৯ 

তম্মাদ্গুরুৎ প্রপগ্ভেত জিজ্ঞাস শ্রেয় উত্তমম্‌ । 

শান্দে পরে চ নিষ্ণাতং ত্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্‌ ৷ 

শববণং কীর্্নং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাঁদসেবনম্‌। 

ভচ্চনং বন্দনং দাস্তং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌ ॥ 

বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ 
শ্রদ্ধান্বিতোইনুশৃণুযাদথ বর্ণয়েদ্‌ যঃ। 

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কাঁমং 
হৃদ্রোগমাশ্থপহিনোত্যচিরেণ ধীর? ॥ 

তম্মাদ্‌ গুরুং------উপশমাশ্রয়ম্‌ ৮ (ভাহ ১১৩২১ )কর্তবা।- 
কর্তব্য-জিজ্ঞাস্থ পুরুষ উত্তমশ্রেরঃ অবগত হইবার জন্য নদ্গুরুকে আশ্রয় 
করিবেন। যিনি শান্দে অর্থাৎ শাস্ত্রে পারত এবং পরে অর্থাৎ 





ভগবত্তত্বে উপশমাশ্রিত হইয়াছেন, তিনিই সদ্গুরু। শান্্রজ্ঞ এবং শুদ্ধ- 


তি? 
ভক্তই সদ্গুরু । বিশেষকূপে জানিয়া সদ্গুরুকে আশ্রয় করিবেন। 


'অবণং কীর্ভনং------"আত্মনিবেদনম্‌॥? ( ভাঃ ৭11২৩) প্ররুফের 
শ্রবণ কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্ভন, বন্দন, দস্তা, সখ্য ও আস্মনিবেদন 
_ এই ( কয়টিই ) নবলক্ষণা ভক্তি! (শ্রভক্তিবিনোদ ) 

“বিক্ৰীড়িতং:-:------ অচিরেণ হীরঃ 1১ (ভাঃ ১০৩৩৷৩১ )--যিনি 


অপ্রারুত শরদ্ধান্বিত হইয়া এই রাসপঞ্চাধ্যায়ে ব্রজবধৃদিগের সহিত কৃষ্ণের 


যথেষ্ট পরা ভক্তি লাভ করত হৃদ্রোগরূপ জড়কামকে শীঘ্রই দূর 
করেন। তাৎপর্য এই যে, কৃষ্ণলীলা__সমস্তই “চিন্ময় । চিন্ময় গোপী- 


দিগের সহিত পূর্ণ চিন্ময় (অধোক্ষ৯) কৃষ্ণের লীলা অদ্ধাপূর্বক অথাৎ, 


টা 


ts শ্রীল ঠাকুর ভক্রিবিনে৷দ-কৃত 


প্রয়োজ্রনমূ। ১০ 
স্মরন্তঃ স্মারয়স্তম্চ মিথোইঘৌঘহরং হরিম্‌। 
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিজ্ত্যুৎপুলকাং তনুম্‌ ॥ 
কচিন্ন্দন্তযচ্যতচিন্তয়া কচি- 
দ্বসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যালৌকিকাঁঃ। 
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং 
ভবস্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নিরতাঃ ॥ 
ন পারয়েইহংনিরবদ্সংযুজাং 
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুযাপি বঃ। 
যা মাইভজন্‌ দুৰ্জ্জরগেহশৃত্খলাঃ 
সংবৃশ্চ্য তদ্ব? প্রতিখাতু সাধুনা ॥ 
চিন্ন্তব উপলব্ধি করিবার যত্বের সহিত আলোচন! করিতে করিতে 
চিতপ্রেমের উায়-পরিমাণান্গসারে জড়াসক্তি এবং জড়াকামাদি দূর 
হইতে থাকে ; সম্পূর্ণ চিন্সয়-লীল। উদিত হইলে আর কিছুমাত্র 
জড়কামের গন্ধ থাকে না। (শ্রীভক্তিবিনোদ ) 

১০। স্মৱন্তঃ--:---তনুম্‌ ৷” ( ভাঃ ১১৷৩৷৩১ )অঘসযৃহহরণকারী 
হরিকে পরম্পর স্মরণ করিতে করিতে ও স্মরণ করাইতে করাইতে 
তাহারা সাধনভ্তি-সঞ্জাত প্রেমভক্তিদ্বারা উৎপুলকিত তন্গ ধারণ 
করেন। (শ্রীতক্তিবিনোদ ) 

ক্ষচিজ্রদস্ত্চ্যুত-----.নিৰবতাঃ ৷? (ভাঃ ১১1৩/৩৩ )- শ্রদ্ধা হইতে 
আরম হইয়া আসক্তি পর্য্যন্ত ভক্তি অভিধেয়-তত্বের অন্তর্গত । ভাবভক্তি 
প্রেমভক্তির প্রথমোদয়। এস্থলে প্রেম ও ভাবের কথা কেবল অভিধেয়- 
পরিষ্কতির জন্য প্রদর্শিত হইল। এখন স্পষ্ট ভাবলক্ষণ বলিতেছেন । 
ফের হুতদ্রলীলা-কথা শ্রবণ করিয়া তাহার জন্ম, কর্দ ও লৌকিক- 


প্রামস্তাগবত-দশমূল র্‌ 





চেষ্টা তথা সেই সেই লীলাময় গীত মধুস্ছদন, মূরারি প্রভৃতি নাম 
ধিলজ্জভাবে গান করিতে করিতে সঙ্হীন হইয়! বিচরণ করেন। 
এস্থলে স্বল্প হৃয়-বিকার ও পুলকাশ্রু হইয়া থাকে, কেননা ভাবই 
প্রেমের প্রথম ছবি | (প্রাভক্তিবিনোদ ) 

নি পারয়েহহং"*-.*প্রতিঘাতু সাধুনা॥ (ভাঃ ১০/৩২/২২)-হে 
গোপীগণ ! আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নিৰ্ম্মল, বহু জীবনেও 
আমি নিজ সৎকারদ্বারা তোমাদের প্রতি কর্তব্যান্ঠান করিতে পারিব 
নাঃ যেহেতু তোমরা অতি কঠিন সংসারশৃঙ্খল সম্পুরক্ূপে ছেদন 
করিয়া আমাকে অন্বেষণ করিরাছ। আমি তোমাদের খণ পরিশোধ 


E> 


করিতে অক্ষম । অতএব, তোমরা নিজকার্য্যন্বার পরিতুষ্ট হও। 


(8) 
শ্রীচরিতাম্বৃত-দশমুল 


প্রমাণং বেদশান্ত্র কহে সন্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন ॥ 
বেদশাক্মন্ত । ১ (শ্রীচৈঃ চঃ মং ২০১২৪) 
সহন্ধঃ পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। 
কৃষ্ণ । ২ তাতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন ॥ 

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২১1৩৪) 


ক্ষ কৃষ্ণের অনন্ত-শক্তি, তাতে তিন প্রধাঁন। 
শক্তিঃ। ৩. “চিচ্ছক্তি” 'মাঁয়াশক্তি” 'জীবশক্তি? নাম ॥ 
(চৈ চঃ মঃ ৮1১৫০) 
রসঃ। ৪  কিন্বা, প্রেমরসময় কৃের স্বরূপ । 
তার শক্তি তীর সহ হয় একরূপ ॥ 


(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৪1৮৬) 
জীবঃ। €  বিভিন্নাংশ জীব--ভার শক্তিতে গণন ॥ 
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২১) 
বদ্ধ কৃষ্ণের নিত্যদাঁস জীব তাহা ভুলি? গেল। 
জীবঃ। ৬. এই দোষে মায়া-পিশাচী গলায় বীধিল ॥ 


(শ্রচৈঃ চঃ মঃ ২২২৪ ) 


শ্রীচরিতামুত-দশমূল 
৬১. 


দুক্তিঃ 1 ভ্রমিতে ভ্ৰমিতে বদি সাধুবৈপ্ত পায় ৷ 
ভার উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায় ॥ 
| (চৈ: চঃ মঃ ২২৷১৪-১৫ ) 
জবেশ্বর-মায়াপরস্পর-্সন্বদ্ধত | ৮ 
অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত প্রীভগবান্‌! 
ইচ্ছায় জগদ্রপে পায় পরিণাম ॥ 
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ ॥ 
(ভ্চৈ: চঃ আঃ ৭1১২৪; মঃ ২০১০৮) 
অভিধেয়ম্‌ । ৯ 
অন্য-বাঞ্ছ, অন্য-পুজ! ছাড়ি’ জ্ঞান-কর্ম। 
আনল্মুকুল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন। 
কৃষ্ণভক্তি_অভিধেয়, সর্ব্বশাস্তরে কয় ॥ 
(চৈঃ চঃ মঃ ১১৷১৬৮ ; মঃ ২২৷৫ ) 
প্রয়োজনম্‌ । ১০ 
এই শুদ্ধভক্তি, ইহা! হইতে প্রেমা হয়। 
সেই প্রেমা - প্রয়োজন সর্বানন্দ-ধাম ৷ 


(ব্চৈঃ চঃ মঃ ১১১৬৯ ও মঃ ২৩১৩) 


—— ৩ ক ০-িশীগ 


মীকুষ্ণচৈতন্যাচন্দায় নমঃ 
গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 
ঠল্হ্ললবচ্নিক্রাশুভ-স্াালল। 
নবপ্রমেয়-মিদ্ধান্ত 


(প্রথম গুটি) 
প্রথম অধ্যায় 


প্রশ্ন। পরমারাধ্য শ্রীক্চৈতন্তমহাপ্রভ্‌ আমাদিগকে কি আজ্ঞা 
প্রদান করিয়াছেন? 

উত্তর। তাহার আজ্ঞা এই যে, শ্রীমধবাচার্য্য আমাদিগকে গুরু- 
পরম্পরা প্রাঞ্ধ যে নয়টা তত্‌ উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমর! বিশেষ 
যত্রমহকারে প্রতিপালন করিব । 

প্র। গুরুপরম্পরী কাহাকে বলে? 

উ। গুরুদিগের আদিগুরু_ভগবান। তিনি কপা করিয়া! 
আদিকবি ই্রব্রঙ্গাকে তত্বোপদেশ করেন । শ্রীত্রক্মা হইতে জ্ীনারদ, 
শ্রীনারদ হইতে শ্রীব্যাস এবং ক্রমশঃ শ্রীব্যাস হইতে শ্রীমর্ধবাচার্ধ্য সেই তত্ব 
শিক্ষা করেন। এই গুরুশিষ্যক্রমে যে উপদেশ প্রাপ্ত হওয়। যায়, তাহার 
নাম-__গুরু-পরম্পরী-প্রাপ্ত উপদেশ । 

প্র। শ্রমধবাচার্য যে নয়টা তত্ব উপদেশ করিয়াছেন, তাহাদের 
নাম কি? 


| 


1-ম 
বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালা ৬৩ 


উ। তাহাদের নাম যথা 
(১) ভগবান্‌ একমাত্র পরষতন্ব 
(২) তিনি'অখিল-বেদবেদ্য 





(৮) ভগবানের অমল ভজনই মোহ্ষ-লাভের হত 


(৯) ‘প্রত্যক্ষ, ‘অনুমান’ ও ‘শব্দ'-_-এই তিনটি প্রমাণ । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ভগবান একমাত্র পরমতত্ 
প্রশ্ন। ভগবান্‌ কে? 
উত্তর | যিনি স্বীয় অচিস্তযশক্তিকমে সমস্ত জীব ও জড়কে কৃষ্টি 
করিয়া ঈশ্বর-হ্বরূপে উর মধো অন্ুপ্রবিষ্ট এবং বরক্গ-স্বরূপে 
তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়! চিন্তাতীত, অথচ পরাশক্তি-প্রকাশিত 
সচ্চিদানন্দ-স্ব্ূপে জীবের ভক্তিবুত্তির ভা ত, তাহার নাম-- 
ভগবান্‌। 
প্র। ভগবানের শক্তি কি প্রকার? 


উ। ভগবানের শক্তি আমরা সমাক্‌ বর্ণন করিতে পারি না। 
যেহেতু, সেই শক্তির সীমা নাই, আমরা সীমাবিশিষ্ট; তজ্জন্যই তাহার 


আল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বু 
us টাল ঠাকু বিনোদ-বুত 


শক্তিকে পরা-শ্তি বলা যায়। যাহা আমাদের নিকট অত্যন্ত অসম্ভব, 
তাহ! তাহার পরা শক্তির পক্ষে অবলীলাক্রমে মন্তব। সমস্ত বিপরীত 
ধৰ্ম্ম সেই শক্তির দ্বার! অবলীলাক্রমে চালিত হয়। 

প্র। ভগবান্‌ তবে কি শক্তির অধীন ? 

উ। ভগবান্‌ একটা বস্তু এবং শক্তি একটা বস্তু, এক্প নয়। 
দাহিকাশক্তি যেমন অগ্রিহইতে অভিন্ন, ভগবানের শক্তিও তদ্রপ 
ভগবান্‌ হইতে অপৃথক্‌। 

প্র। ভগবান্‌ যদি একমাত্র পরমতব, তবে মহাপ্রভু কৃষ্ণভক্তির 
উপদেশ কেন দিয়াছিলেন? 

উ। ব্ৰশৰ্যা, বীর্ধা, যশঃ, জী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য_-এই ছয়টা 
ভগবানের নিত্য গুণ। কোন গুণের অধিক প্রকাশ এবং কোন গুণের 
্বর প্রকাঁশ অনুসারে ভগবংৎস্বরূপের উদয়ভেদ আছে । যেখানে ওএশর্যা- 


প্রধান-প্রকাশ, সেখানে পরব্যোমনাথ নারায়ণের উদয় । যেখানে প্র: 
ৰা মাধুর্য বলবান্‌, সেখান বৃন্দাবনচন্ ীরুষ্ণের উদয়। অতএব ভ্রীকষই ৷ 


ভগবন্তার সর্বোত্তম প্রকাশ | 





প্র। ভগবানের স্বরূপ কত প্রকার ? 


উ। স্ব্ূপ-_একই প্রকার চিন্ময়, পরমন্থন্দর, পরমীনন্দময়, সর্ধা- , 
কৰ্মক, লীলামরর ও বিশুদ্ধপ্রেমগম্য। জীবের স্বভাব-ভেদে সেই নিত্য | 


স্ব্ূপের অনন্ত উদয়-ভেদ আছে। সেই উদয় ভেদ্‌সকলকে নানা: 


| 
প্ররূতির জীবগণ ভিন্ন ভিন স্বরূপ বলিয়া মনে করেন। এরীকৃ্ণস্বরপই ৷ 
নিত্যানন্দস্বরূপ । | 


প্র। শ্রক্ঞ্চলীল| কি? | 
উ। চিজ্জগতের মধো পরমরমণীয় বিভাগের নাঁম-্রীবৃনদাবন।: 
তথায় সচ্চিদ্ানন্দ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যলীলা-সম্পাদকরপ ্রীত্রীরাধারুন্থরণে 


এ 


বৈধণবসিদ্ধান্ত-মালা ৬৫ 


বিরার্জমান | - জীবের আনন্দন্বর্ূপ প্রকাশিত হইলে. তথায় পরমানন্দ- 
্রূপিণী গ্রীরাধিকার সঙ্গিনীভাবে নিত্য-্রীরুষ্ণলীলাম্ম অধিকার.লাভ 
হুয়। সেই লীলায় শোক, ভগ্ন বা মৃত্যুর কোন অধিকার নাই ।- অজন 
চিদানন্দই সেই লীলার একমাত্র উপকরণ | 

গ্রা। শ্রুরুধলীলা-প্রাপ্ধির প্রতিবন্ধক কি? 

উ। প্রতিবন্ধক ছুইটা--জড়বুদ্ধি এবং জড়চিন্তাতীত হইয়াও 
নির্ধিবশেষ-বুদ্ধি। 


প্র। জড়বুদ্ধি কি? 

উ। জড়ীয় দেশ, কাল, দ্রব্য, আশা, চিন্তা ও কৰ্ম্ম যে বুদ্ধিকে 
সঙ্ধীর্ণ করিয়! রাখে, তাহাকে জড়বুদ্ধি বলে। জড়বুদ্ধিক্রমে বৃন্দাবন 
ধামকে জড়ীয় ভূমিরূপে দৃষ্টি করে; কালকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান 
তিন ভাগে বিভাগ করে ; নশ্বর দ্রব্যকেই দ্রব্য বলিয়া জানে; স্বর্গাদি 
অনিত্য স্থথের আশা করে; জড় চিন্তা ব্যতীত অন্য চিস্তা করিতে পারে 
না; সত্যতা, নীতি, বিজ্ঞান, শিল্প ও সাংসারিক: উন্নতি প্রভৃতি নশ্বর 


কৰ্ম্মকে কর্তব্য মনে করে। 


প্র। নিব্বিশেষবুদ্ধি কি? 

উ। যে ধন্বদ্ধারা জড় জগতে দ্রব্সকল পরস্পর পৃথক্‌ থাকে, 
তাহাকে ‘বিশেষ’ বলে! জড়চিস্তা ত্যাগ করিবামাত্র যিনি এ 
বিশেষকে ত্যাগ করেন, তাহার বুদ্ধি নিব্বিশেষ হইয়া পড়ে; তিনি 
আর বস্তুভেদ দেখিতে পান না; অগত্যা আপনাকে নির্বাণ বা ব্রহ্ম- 
লয়াবস্থায় নীত করেন। সেই অবস্থায় আনন্দ থাকে না; চিৎস্ুখ- 
রহিত হইলে প্রেম লোপ হয়৷. শ্ীকুষ্ণলীল।... জড়াতীত _ বটে, কিন্তু 
চিন্ময় বিশেষসম্পন্ন । 

ও 


প্র। প্রীরুষ্ণলীল। যদি জড়াতীত, তবে দ্বাপরের শেষে পাশ্চাস্ত, 
= (যুক্ত) প্রদেশে কিরূপে তাহা লক্ষিত হইয়াছিল i 

উ। শ্রীরুষ্ণলীলা জড়েন্জিয়ের। অগোচর বটে, কিন্তু শ্রীরুষের 
অচিন্ত্যশক্তিক্রমে তাহা জড়জগতে প্রকট হয়। প্রকট হইয়াও তাহ 


জড়মিশ বাঁ জড়ধন্মাবীন হয় ন!। শ্রীকুষ্ণলীল। প্রকট ও অপ্রকট- 


উভয় অবস্থাতেই বিশুদ্ধ চিননয়। ্ারুষ্ণলীল।--শুদ্ধ বৈকুঠগত, 
রবন্দাবননিঠ। তাহার প্রপঞ্চে প্রকট বা জীবহৃদয়ে উদয়__কেধন 
তাহার অচিন্ত্যশক্তিও অপার রূপাহেতুক। প্রপঞ্চে প্রকটিত হৃইনেঃ 
তাহার লীল! হইতে জড়বুদ্ধিব্যক্তিগণ সহজে বঞ্চিত হইয়া তাহাতে 


| 
| 
| 
| 
| 
ূ 


জড়যুক্তিদ্বারা৷ দোষ দর্শন করে। জগাই-মাধাইর ন্যায় যাহার! জড়বুদ্ধি | 


হইতে মুক্ত হয়, তাহার] সেই তত্ব বুঝিতে পারিয়। তাহাকে নির্দোষ: 
বলিয়া তাহাতে অনুরক্ত হয়। শ্রীরুষ্ণতত্ব ন! বুঝিলে জীবের রম: 


লাভ হয় না। 


প্র। বৈষ্ণবধন্মে শ্রীকষ্ণতত্ের শিক্ষা আছে। অন্যান্য ধশ্মাঞ্জিত 


ব্যক্তিদিগের কি হইবে? 


উ। অন্যান্য ধর্মে যে ঈশ্বর, পরমাত্মা ও ব্রহ্মের উপাসনার শিক্ষা: 


আছে, সে সমুদয় কুষ্ণতত্বের উদ্দেশক। জীবের ক্রমোন্নতিক্রমে 


অবশেষে রুষ্ণতক্তি লাভ হইবে। খগ্ডধন্ম সমুদয় সম্পূর্ণতা লাভ! 
করিলেই শ্রীরুফভক্তি হইয়া, পড়ে। শ্রীরুতত্বে . পারতম্যবুদি 


জীবের চরম জ্ঞান। 


তৃতীয় অধ্যাত্ব 
'' তিনি অখিলবেদ-বেছ্ 
প্রশ্ন । ভগবত্বত্ব কিরপে জানা যায়? 
উত্তর । জীবের ন্বতঃসিদ্ধজ্ঞানের দ্বার! জান! যায় । 


|: 
| 


| 





) 
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পগ্র। দ্বতঃসিদ্ধজ্ঞান কি? 

উ। জ্ঞান ছুই প্রকার-স্বত:সিদ্ধ ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্। স্বতঃসিদ্ধ 
জ্ঞান--শুদ্ধচৈতন্যস্বর্লপ জীবের সত্তাগত তত্ব; তাহা চিদ্বস্তমাত্রের 
ন্যায় নিত্য ; তাহাকেই “বেদ'বা ‘আনায়’ বলে । বদ্ধজীবের সহিত সেই 
সিদ্ধজ্ঞানরূপ বেদ-_-পক্‌, সাম, যদ: ও অধর্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন 
তাহাই শ্বতঃসিদ্জ্ঞান। সাধারণ লোকে যে বিষয়জ্ঞান সংগ্রহ করে, 
তাহ] ইন্দ্ৰিযপরতন্তর । 

প্র। ইন্দ্রিযপরতন্ত জ্ঞানে ভগবন্তত্ব জানা যায় কি না? 

উ। না। ভগবান্_সমস্ত জড়েন্দ্রিয়র অতীত ; তজ্জন্যই তাহাকে 
‘অধোক্ষজ’ বল! যায়। ইন্দ্রিয় ও তদ্বারা পুষ্ট মনোগত যুক্তি সর্বদাই 
ভগবত্তত্ব হইতে অত্যন্ত দূরে থাকে। 

প্র । যদি স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানদ্বার। ভগবান, লভ্য হন, তবে আমাতেও 


যে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান আছে, ততন্বারা তিনি লভ্য হউন, বেদ-শাস্ত্রাধ্যয়নের 


প্রয়োজন কি? : 
উ। স্বতঃসিন্ধ-জ্ঞানরূপ বেদ সর্বজীবের শুদ্ধদত্তায় আছে। বন্ধ- 


সত্তার তারতম্যপ্রযুক্ত ও বেদ কাহাতে স্বয়ং প্রকাশিত হন, কাহাতেও 
বব! আচ্ছাদিত থাকেন। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের উদ্বোধকম্বরূপে লিপিবদ্ধ বেদ 


সমূহ অবতীর্ণ হইয়াছেন। 

গ্র। আমরা শুনিয়াছি, ভগবান্-ভক্তিগ্রাহথ; তাহ! হইলে তাহাকে 
জ্ঞানগ্রাহ কিরূপে বলিব? 

উ। যাহাকে স্বতঃসিদ্জ্ঞান বলে, তাহারই নাম ‘ভক্তি’ »পরতত্বের 
সম্বোধনকে কেহ জ্ঞান’ বলেন, কেহ ‘ভক্তি’ বলেন। 
গ্র। তবে তক্তিশান্থে কেন জ্ঞানকে তিরস্কার করিয়াছেন? 

উ। স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানকে তক্তিশাস্ত্র বিশেষ আদর করিয়াছেন) তাহা! 


৬৮ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কুত 


ব্যতীত জীবের অন্য শ্রেয়: নাই। কেবল ইন্দিয়-পরতন্র জ্ঞান হু 
| তথাতিরেক জ্ঞান অর্থাৎ নির্ষিশেষ জ্ঞানের তিরস্কার দেখা যায়। 
প্র অখিল বেদশাস্তরে কর্ম, জ্ঞান ও তক্তি--তিনেরই কথা আছে, 
ইহার মধ্যে কাহার দ্বারা ভগবত্বত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়? 
উ। সমস্ত বেদবাক্যের সমন্বয় করিয়া দেখিলে ভগবান্‌ বই Sr 
₹ কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না। বৈদিক কর্মসকলও চরমে ভগবান্কে উদ্দেশ 


করে। জ্ঞান পরিশুদ্ধ অবস্থায় বিষয় ও নির্বিষয় উভয়াত্মক দন্দ পরি ূ 


ত্যাগপূর্বক ভগবান্‌কে লক্ষা করে। ভক্তি স্বভাবতঃ ভগবানের অহ্থশীলন 
করে) অতএব তিনি অখিল বেদ-বেগ্য। 


চতুর্থ অধ্যায় 
বিশ্ব_সত্য 


শরশ্থ। কেহ বলেন-_এই বিশ্ব মিথ্যা, কেবল মারার 1ইাভে 


বাস্তব কথা কি? 


রি উত্তর। « এই বিশ্ব সত্য, কিন্তু নশ্বর । ‘সত্য’ ও ‘নিত্য’ এই দুইটা 


.... বিশেষণের অর্থ পৃথক ; বিশ্ব নিত্য নয়, অর্থাৎ ঈশরেচ্ছায় কোন সময! 


নষ্ট হইতে পারে। বিশ্ব বাস্তব, মিথ্যা নয়। শাস্ত্রে কোন স্থলে বিশ্বকে 
4, মিথ্যা বলা হইয়াছে, তাহার দ্বার! কেবল' ইহার নশ্বরতা 
{ ঠি 


শা) টি, (২) জাৰি, (৩) মা 
বিজম। চিংবিকম হইতে উবে তি ও একাল আব 


৭ লা র রররারারাযারারারহায়ারর যারা চং bh 
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বিক্রম হইতে অগুচৈতন্যরূপ অনস্ত জীব নিঃস্থত হইয়াছে; মায়াবিক্রম 
হইতে এই জড়ীয় বিশ্ব প্রাছুূতি হইস্সাছে। মায়াবিক্রম হইতে যাহ! 
কিছু উদ্ভূত হইয়াছে, সেই সমুদয়ই নশ্বর এবং যখন উদ্ধৃত হইয়াছে, ও ধন 
সেই সমুদয়ই সত্য। 


পঞ্চম অধ্যায়, 
ভেদ--সত্য 

প্রশ্ন। জীব ও ভগবান্‌ উভয়েই যখন চৈতন্যপদবাচা, তখন 
তাহাদের ভেদ কি কাল্পনিক? 

উ। না। ভগবান্_বিভূচৈতন্য এবং জীব-_অনুচৈতন্য, তাহাদের 
পরস্পর ভেদ কাল্পনিক নয়, কিন্তু বাস্তবিক । ভগবান্_স্বীয় মায়াশক্তির 
ঈশ্বর এবং জীব মায়ার অধীন । 

প্র। ভেদ কত প্রকার ? 

উ। ছুই প্রকার-_ব্যবহারিক ও তাত্বিক। 

7 প্রা। ব্যবহারিক তেদ কি প্রকার? 

উ। ঘট হইতে পটের ব্যবহারিক ভেদ আছে, কিন্তু উভয়ের 
কারণ যে মৃত্তিকা, সে অবস্থায় উভয়ের ভেদ নাই, এই ভেদের নাম 
ব্যবহারিক ভেদ । 

প্র। তাত্বিক ভেদ্‌ কি প্রকার? 
উ। একবস্ত অন্যবস্ত হইতে কাৰ্য্য ও কারণ, উভয় অবস্থায় যথন 
ভেদ স্বীকার করে, তখন তাহাকে “তাত্বিক ভেদ্ব বলে । 

প্র। জীব ও ভগবানের যে ভেদ তাহ! ‘ব্যবহারিক’, না 

“তাত্বিক? 
উ। তাত্বিক । 


শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কুভ 


প্র। কেন? 
উ। কোন অবস্থাতেই জীব ভগবান্‌ হইবে না। 


প্র। তবে তব্বমসি’ প্রভৃতি মহাবাকোর কির্ূপে অর্থ করা 


উ। শ্বেতকেতুকে উপদেশ করা হইল ঘে, তুমি জীব, জড়জাতীয় 
নহ, কিন্তু চৈতন্যজাতীয়। এইক্লপ উপদেশ হইতে বুঝিতে হইবে না 
যে, তুমি বিতুচৈতন্য ৷’ 

প্র। তবে কি জীবও ব্রচ্মের অভেদ-বাক্য ব্যবহার করা যাইবে 
না? 

উ।  জীবপক্ষ হইতে বিচার করিলে ভেদই নিত্য হয়; ব্রহ্মপক্ষ 
হইতে বিচার করিলে অভেদ নিত্য হয়। অতএব ভেদ ও অভেদ 
একই কালে নিত্য ও সত্য । 

প্র। এরপ বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত কিরূপে মানা যায়? 

উ। ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি দ্বার! বিরুদ্ব-তবসকলই সামগ্রস্ত লাভ- 
করে; ক্ষদ্বুদ্ধি জীবের পক্ষে তাহা অসম্ভব বোধ হয়। 

= প্র। তবে অভেদবাদের তিরস্কার কি জন্য শুনিতে হয়? 

উ। অভেদবাদীর| কেবল অতেদকে নিত্য বলেন, তেদকে অনিত্য 
বলেন। শ্রীমধবাচার্য ভোকে নিত্য বলিয়া সংস্থাপন করায় অচিন্ত্- 
'ভেদাতেদ-মত'ই যথার্থ নিশ্চিত হইয়াছে। ভেদাভেদবাদীর দোষ নাই) 
কেবল-ভেদবাদী বা কেবল-অভেদবাদীরা একমতের পক্ষপাত-দৌষে 
দৃষিত। 

প্র। কেবল-অভেবাদ কাহাদের মত? 


উ। নির্ধিশেষবাদীরাই কেবল-অভেদ স্বীকার করেন । সবিশেষ- ৰ 


বাদীরা কেবল-অতেদ স্বীকার করেন না। 
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প্র। সবিশেধবাদ কাহার মত? 

উ। সবিশেষবাদ--সকল বৈঞ্ঝব-সম্প্রদায়ের মত। 

প্র। বৈষ্ববর্দিগের কয়টী সম্প্রদায় ? 

উ। চারটা সম্প্রদায়_দ্বৈত, বিশিষ্টান্বৈত,। দ্বৈতাদ্ৈত ও 
শুদ্ধাদৈত । 

প্র। ইহাদের সতে কি কি বিষয়ের ভেদ? 

উ। ইহাদের মতের বাস্তব ভেদ নাই; ইহারা সকলে 
সবিশেষবাদী । ইহার! কেবল-অভেপ্বাদ মানেন না। ইহারা 
সকলেই ভগবৎপরায়ণ এবং ভগবচ্ছক্তি স্বীকার্‌করেন। দ্বৈতবাদী 
বলেন যে, কেবল-অদ্বৈতবাদ--নিতান্ত অন্ধমত; তিনি দ্বৈতবা্দের 
নিত্যতা দেখাইয়াছেন | শ্রমধ্বাচার্য্যের এই যৃত। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী 
বলেন যে, বিশেষ্য বন্ত__বিশেষণাস্থিত অতএব কেবলাট্বত নহেন। 
দ্বৈতাদ্বৈত মতটী অত্যন্ত পরিফাররূপে কেবল অট্বিতবাদকে তিরস্কার 
করেন। শুদ্ধাদ্বৈতমতও কেবল-ম্বদ্বৈতকে তিরস্কারপূর্বক শুদ্বরূপ 
বিশেষণদ্বারা নিজের প্রতিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন! ভালরূপে বুঝিয়া 
দেখিলে উক্ত চারি মতে কোন ভেদ নাই। 

প্র। তবে শ্রীশ্্রমহাপ্রভু কেবল মাধ্বমতকে কেন অঙ্গীকার 
করিলেন? 

উ। মাধ্বযতের বিশেষ গুন এই যে, কেবল-মন্বৈতবাদ্রূপ ভ্রমকে 
অধিক স্পষ্টূপে খণ্ডন করে। ও মতে অবস্থান করিলে অভেদবাদবূপ 
পীড়া অনেক দূরে থাকে! ছুর্বল মানবের নিশ্চয় মঙ্গলের জন্য 
্নীমহাপ্রতু ত্র মতকে অঙ্গীকার করিয়াছেন । তন্বারা অন্য তিন 
মতের কোন প্রকার লঘুতা মনে করিতে হইবে না । সবিশেষবাদ যে মতে, 
যে-কোন প্রকারে থাকুক, অবশ্যই জীবের নিত্যমদ্বল বিধান করিবে। 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 
_জীব--শ্রীহরিদাস 
 প্রশ্ন। জীবের নিতাধশ্ম কি? { 
উত্তর। কষ্ণদাস্তই জীবের নিতাধশ্ম। 
প্র। জীবের বৈধশ্ কি? 
উ। অভোদবাদ স্বীকারপূর্বক স্বীয় নির্বাণ অনুসন্ধান অথবা জড়গত 
স্থথ বা সামর্থ্য অন্বেষণ করাই জীবের বৈধনদ্য । 
_ প্র। সে সমস্ত কাৰ্য্যকে কেন বৈদ্য বলি? 
উ। জীব_চিন্য়; চিন্ময় বস্তমাত্ৰেরই ধর্_আনন্দ বা গীতি। 
নির্ধিশেষবাদে আনন্দ নাই। কেবল চরম বিনাশই একমাত্র প্রয়োজন। 


জড়ীয় বিশেষ (বৈশেষিক) বাদে জীবের চিদ্ধর্সের বিশেষ হানি। 
নির্বিশেষবাদ বা জড়বাদ উভয়ই জীবের বৈধর্স্য। 


প্র। জড়গত স্থখ কাহার! অন্বেষণ করেন? 

উ। কর্শজড় পুরুষগণই কর্ণমার্গে র্গাদি জড়স্ুখ অন্বেষণ করেন। 

প্র। জড়গত সামর্থ্য কাহার! অন্বেষণ করেন? 

উ। অ্টা্র-যোগীদিগের মধ্যে যাহারা সিদ্ধ, তাহার] এবং ষড়দ্র- 
যোগিগণ বিভূতিফলে জড় সামর্থ্যই অন্বেষণ করেন। 


রর ও্র। জড়জগতের সুখ বা নির্বাণ তিরস্কৃত হইলে জীবের আর কি 
রহিল? 


উ জীবের নিজন্থখ রহিল । প্রাপক ছুই প্রকার স্থখই সোপাধিক; : 


নিজন্নখামুভূতিই নিরুপাধিক ৷ 
5 নিজস্ুখীমূতূতি কি? 
1 জড়সমন্ধরহিত৷ জীবের 
তাহাই'নিজন্থ। রা ol 





দ্ধচৈতন্যগত কুষ্ণান্ুশীলন-স্থথ। .. 
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সপ্তম অধ্যায় 


জীবের তারতম্য 

প্রহ্ন। সকল জীব কি এক প্রকার, ন! তাহাদের তারতম্য 
আছে? 

উত্তর । তারতম্য আছে। 

এ্রা। কতপ্রকার তারতম্য আছে? 

উ। দুই প্রকার তারতম্য_স্বরূপগত তারতম্য ও উপাধিগত 
তারতম্য । 

প্র। জীবের উপাধি কি? 

উ। কৃষ্ণবৈমুখ্যবশতঃ মায়াসমূহই জীবের উপাধি । 

প্র। সকল জীবই কেন নিরুপাধিক না থাকিল ? 

উ। যাহারা দাস্য ব্যতীত আর কিছুই অজীকার করিলেন না, 
তাহার! স্বীয় স্বরূপগত নিরুপাধিকস্ পরিত্যাগ করেন নাই ; তাহাদের 
কৃষ্ণসাস্মুখ্য নিত্য । যাহার! ভোগকে "স্বার্থ মনে করিয়া কুষ্ণবিমুখত। 
স্বীকার করিলেন, তাহার! মায়ানিশ্সিত এই কারাগাররূপ বিশ্বে: আবদ্ধ 
হইলেন। 

গ্র। কৃষ্ণ যদি একপ দুর্ব,ছ্ি হইতে জীবকে রক্ষা, করিতেন, তাহা 
হইলে ভাল হইত; কেন তাহা না করিলেন? 

উ। এ বিষয়ে জীবের যদ্ধি শ্বতন্্রতা না থাকিত, তাহ! হইলে 
জীবের স্বরূপটা জড়সাম্য' লাভ করিত ; তাহাতে চিদ্র্স্তর যে স্বতস্ত্রান্দ, 
তাহ্‌।৷লাভ হইত না। 

প্র। জীবের স্বরূপ কি? 

উ। জীব চিদ্বস্ত; আনন্দই তাঁহার ধ্্ম ! 
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প্র। স্বরূপগত তারতম্য কত প্রকার? 

উ। পঞ্চ প্রকার। চিদ্জগতে যে পাঁচটা নিত্যরস আছে, সেই সেই. 
রসে অবস্থিত হইয়া জীবের স্বর্ূপগত তারতম্য । 

গ্র। পাচ প্রকার রস কি কি? 

উ। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাংসল্য ও শৃঙ্ধার । 

প্র। এ পাচটা শব্দের অর্থ বলুন । 

উ। (১) সঙ্বদ্ধহীন কুষ্ণানরক্তির নাম--শান্তরতি ; (২ ) সম্বন্ধ 
যুক্ত কিন্ত সম্পূর্ণ কৃষ্ণান্তরক্তির নাম-দাস্তরতি; (৩) সব্যক্ 
সঙ্গমহীন, অথচ বিশ্র্তযুক্ত রুষ্ণান্থরক্তির নাম--সখ্যরতি ; (৪) সঙৃন্ধ- 
যুক্ত স্নেহপূর্ণ রুষ্যান্থুরক্জির নাম-_বাৎসল্যরতি এবং (৫) সৌন্দর্য 
রাগাবস্থা-প্রাপ্ত রতির নাম-_-শৃঙ্গার-রতি | 


প্র। রতি ওরসেভেদকি? 

উ। বিভাব, অন্থভাব, সাত্বিক ও ব্যভিচারী ( চতুষ্টর) যোগে রতি 
পৃষ্টা হইলে নিত্যসিদ্ধ রসের উদয় হয়। রস--পরমাননস্বরূপ। 

প্র। উপাধিগত তারতম্য কত প্রকার? 

উ। তিন প্রকার; বথা__(১) আঙচ্ছাদিত-চেতন জীব, যেমন 
বৃক্ষাদি ; (২) নক্কোচিত-চেতন জীব, যেমন পশু-পক্ষী ; (৩) মুকুলিত- 
চেতন জীব, যেমন ভক্তিশৃন্য নর ৷ 

প্র। মুক্ত ও বদ্ধবিচারে জীব কত প্রকার ?- 

উ। তিন প্রকার; যথ|--(১) নিত্যমৃক্ত অর্থাং জড়াতীত + 
(২) বন্ধযুক্ত অর্থাৎ জড়ে আছে, কিন্ত আবদ্ধ নয়; (৩) নিত্যবন্ 
অর্থাৎ জড়ে আবদ্ধ। ক চর 


প্র। ইহার মধ্যে কাহার! নিত্যবদ্ধ? 
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উ। আচ্ছাদিত-চেতন, সক্কোচিত-চেতন ও মুকুলিত-চেতন-_এই 


| তিন প্রকার জীবই নিত্যবদ্ধ। 


প্রা। বদ্ধমুক্ত জীব কত প্রকার? 
উ। ছুই প্রকার--(১) বিকচিত-চেতন অর্থাৎ সাধনভক্ত * 
(২) পূর্ণবিকচিত-চেতন অর্থাৎ (স্থায়ী ) ভাবভক্ত ৷ 

প্র। নিত্যবদ্ধ ও বদ্ধমুক্ত জীবসকল কোথায় থাকে? 

উ। এই মায়িক বিশ্বে ৷ 

প্র। নিত্যমুক্ত জীব কোথায় থাকে ? 

উ। চিজ্জঞগতে অর্থাৎ বৈকুটে ৷ 

প্র। মুকুলিতচেতন জীবের তারতম্য কত প্রকার? 

উ। অনেক প্রকার; তত্বলাঘব-প্রক্তিয়াদ্ধারা তাহাদিগকে ছয় 
প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা_ 

(১) অসভ্য মূর্থ নর, যেমন-_পুলিন্দ, শবরাদি ! 

(২) সভাতা, জড়বিজ্ঞান ও শিল্প-বিজ্ঞানাদি সম্পন্ন নর-_যাহার 
নীতি ও ঈশ্বর-বিশ্বাস নাই, যেমন-_গ্রেচ্ছাদি । 

(৩) নিরীশ্বর অথচ হুন্দর-নীতিপরায়ণ নর, যেমন__বৌদ্ধাদি। 

(৪) কল্পিতঈশ্বরবাদ-(বিশ্বাস) যুক্ত নীতি-পরায়ণ ; ঘেমন_ 

কশ্মবাদিগণ। 

(€) বাস্তব ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াও যে নর ভক্তি স্বীকার করে 
নাই। 
(৬). নির্বিশেষবাদ-পরায়ণ নর; ইহাকে জ্ঞানকাণ্ডী বলে। 

্রী। ইহাদের তারতম্য কি প্রকার? 

উ। আচ্ছাদিত-চেতন হইতে মুকুলিত-চেতন পর্য্যন্ত ভক্তিতব্বের: 
উপযোগিতার তারতম্যান্থসারে এ সকল জীবের তারতম্য বিচারিত' 


"৭৬ শ্রল ঠাকুর তক্ভিবিনোদ-কৃত 
হয়। বিকচিত-চেতন ও পূর্ণবিকচিত-চেতনের যে তারতম্য, তাহা 


স্পষ্ট | 


অষ্টম অধ্যায় 


কষ্টাড্বিলাভই--মোক্ষ 

প্রপ্ন। মোক্ষ কত প্রকার ? 

উত্তর। লোকে-_-সালোক্য, সাষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্যকে 
মোক্ষ বলে। তন্মধ্যে সাযৃজ্যনির্ব্বাণ ও একত্বনামলন্দ যে মোক্ষ-চিন্তা, 
তাহা নিব্বিশেষবাদের অন্তর্যত ভ্রমবিশেষ, জীবের তাহ! চিন্তনীয় 
‘নয়; ব্রহ্-পক্ষ হইতে বিচার করিলে তাহ! একপ্রকার সিদ্ধ হয়। যখন 
যুগপৎ ভেদাতেদই সত্য বলিয়। সিদ্ধ হইয়াছে, তখন ভেদনাখক 
একমাত্র অভেদবাদ স্থায়ী হইতে পারে না। 

প্র। তবে প্রকৃত মোক্ষ কাহাকে বলি? 

উ। বিশুদ্বরূপে প্রীরুষ্চরণাশ্রয়-লাভকেই মোক্ষ বলি। 

প্র। শ্ররুষ্ণচরণাশ্রয়লাভকে কেন মোক্ষ বলিব ? 

উ। শ্রীকুফ্ণচরণাশ্রয় ও জড়সনবনব-মোচন যুগপৎ উপস্থিত হয়। 
মোচন-কাধ্যটা ক্ষণিক উপস্থিত হইয়া! ফলদান করত পর্ধ্যবসিত হয়। 
কষ্ণচরণামৃতপানানন্দই নিত্যফলরূপে অবস্থিত; অতএব আর কাহাকে 
মোক্ষ বলিব? 

প্র। একটা উদাহরণ দিয়া বলুন । 

উ। দীপ প্রজলিত হওয়া ও অন্ধকার-নাশ যুগপৎ উদ্দিত হয়। 
অন্ষকার-নাশ-_মোক্ষত্থানীয় তত্ব এবং দীপালোক কৃষ্ণচরণামৃতস্থানীয় 
তত্ব। দীপালোক-নিত্য; আর অন্ধকার-নাশ নিত্য নয়, কোন 
"সময়, হইয়া থাকে) আলোক-প্রকাশই নিত্যতত্ব। 
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নবম অধ্যায় 


অমল ক্রঞ্চভ জনহই-_মোক্ষজনক 

প্রশ্ন । শরীক্ষ্চচরণামতলাভরূপ মোক্ষ কি করিলে পাওয়া যায় ? 

উত্তর । অমল রুধ্ভঙ্গন করিলে কৃঞ্চচরণামৃত লাভ হয়। 

প্র। অমল-কুধ্চভঙ্গন কাহাকে বলে ? 

উ। জড়বদ্ধঙ্গীব ক্ষণসান্ুখ্য লাভের জনা যে সাধ্যমত মলশৃন্ত ভজন 
করেন, তাহারই নাম অমল কৃষ্ণভজন । 

প্র। কুষ্-ভঙ্জনের মল কি কি? 

উ। ভোগবাহ্থা, নির্রিশেষগতি-বাসনা ও সিশ্ধিকামনা--এ তিনটা 
ভজন-মল | 

প্র। ভোগবাঞ্ধা কাহাকে বলে ? 

উ। এহিক ইন্দৰিয়স্থুখভোগ, পারত্রিক হ্বর্গাদিভোগ ও শক; 8 
গত শান্তিস্থখ, এই তিনপ্রকার ভোগবাঞ্ছা ৷ 

প্র। ইন্দ্রিয়-বিষয়-ত্যাগ, পরকালে স্ুখজনক ধর্দমত্যাগ ও বৈরাগ্য 
বিসঙ্জন করিলে কিন্পে দেহরক্ষা হইবে, জগতের মঙ্গল সাধিত হইবে 
এবং বিষয়াগ্রহজনিত কষ্ট নিবৃত্তি হইবে ? 
_উ। -ইন্দিয়বিষয় ত্যাগ করিতে হইবে না, জগন্মঙ্গলজনক ধর্ম 
ত্যাগ করিতে হইবে ন! এবং শাস্তিজনক বৈরাগাকে অনাদর করিতে 
হইবে না। তত্বদ্ধিঝয়ে যে ভোগবাঞ্ছথা ও আগ্রহ তাহাই ত্যাগ করিতে. 
_হুইবে। 
_ প্র। তাহাই বা কি্ধপে সম্ভব হয়? 

উ। বর্ণাপ্রমধন্ম-পালন পর্যন্ত সমস্ত শারীরিক, মানসিক ও. 
সামাজিক কাৰ্য্য কর। এসকল কার্য এইরূপে- কর) যেন: তদ্বার! 


ন্‌ গ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত 


তোমার কুষ্-তক্তির সাক্ষাৎ অঙ্গশীলনকারধ্যের সুন্দর সাহায্য হয়: 
কোন প্রকারেই যেন তন্বার! এ অনুশীলনের প্রতিবন্ধকত। ন] a 
যে কিছু অবসর পাও তাহাতে সাক্ষাৎ অন্তুশালন-কা্ষ্যের দ্বার। ভক্তিৰৃত্তি 
পুষ্টি কর: তাহা হইলে কর্ম ধম ও বৈরাগ্য একত্র তোমার পরমোর্নতি | 
সাধক হইবে । 5 
প্র। জড়ীয় কণ্মসমূহই চিত্তত্ত হইতে বিলক্ষণ, তাহ করিতে গে | 
কিরূপে চিত্স্বভাবের পুষ্টি হইবে? | 
উ। সমস্ত বিষয়ে বিষয়জ্ঞানে ও বিষয়-সন্ন্ধে কৃষ্ণভক্তিজনিত ভাব | 
বিশেষকে মিশ্রিত কর। শ্রীবিগ্রহ-সেবায় সমস্ত ইব্িয়গণকে নিযুক্ত কর। 
কৃষ্ণ-প্রসাদ-সেবন, রুষ্ণগুণানকীর্তন, কৃষ্ণচরণ-্পষ্ট তুলসীচন্দন আদা | 
কুষ্ণকথার শ্রবণ-কীর্তন, রুষ্ণসহন্ধী ব্যক্তি ও বস্তুর পর্শন ও কষদরশন | 
ইত্যাদি ক্রিয়াসকল দ্বারা তোমার আত্মার কবঞ্ণান্ুরক্তি উদ্দীপিত বর। 
ক্ৰমশঃ সকল কর্ণই কুষ্ণগিত হইলে তাহার! ভাবোদয়ের বাধক না৷ হইয়া 
সাধক হইয়া পড়িবে । 
গ্র। যদি শরীর-যাত্রার জন্য সামান্য কর্ম স্বীকার করি এ) 
অভ্যাস ছারা বাসনা নিবৃত্তি করি, তাহা হইলে ভ্ঞান-সমাধিক্রমে কু 
ভক্তি উত্তমরূপে সাধিত হইতে পারে কি না? ৃ 
. উ। না। চিত্তগতরাগ ইন্দিয়-বিষয় লইয়া আছে, যম, নিয়া) 
-'ও প্রত্যাহার-বিষয়ে চেষ্টা করিলেও তাহার. ইন্দরিয়বিষয়-নিবৃত্তি দুর্ঘট। 
যেহেতু রাগকে যতক্ষণ আর একটা সুন্দর বিষয় না দেখাইবে, সে রা 
রাগ পূরববিষয় ত্যাগ করিবে না। রাগের আ্োতোমুখে যদি উৎকট বিষ 
রাখ, তবে তাহাকে অবলম্বন করত তদগত হইয়া পড়িলে পূর্ববিষা। 
সহজেই পরিত্যক্ত হইবে। অতএব পূর্বে যে প্রণালী উক্ত হয়ে 
-তাহাই.অমল কৃষ্তভজন | 








] 
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প্র। তবে সমল ক্ুষ্ণতজন কাহাকে বলি? 

উ। কর্খাগ্রহবুদ্ধি, যোগচেষ্টা ও নিৰ্বিশেষ-মুক্তিবাঞ্জার সহিত যে 
রুষ্ভজন তাহ! ‘সমল’, তন্বার! কুধ্ণাজ্বি-লাতরূপ মোক্ষপ্রাপ্থি হয় 
না। 

প্র। অমল কুষ্ণভজনের সংক্ষেপ ব্যবস্থ! বলুন। 

উ। নিপাপভাবে শরীর ও সংসারযাত্রা-কার্যে যাহা কিছু ন্যায়- 
পর হইয়া কর! যায়, তাহাকে কুষ্ণভক্তির সহকারিরূপে ‘গৌণ ভক্তি? 
বলিয়া অবলম্বন কর, যে কিছু অবসর পাও তাহাতে কষ্চভক্তির সাক্ষাৎ 


অন্ুশীলন কর। 

প্রা। সাক্ষাৎ অনুশীলন কত প্রকার ও কি কি? 

উ। নয় প্রকার; ষথা_(১) শ্রবণ; (২) কীর্তন ; (৩) কষ্ক- 
স্মরণ; (৪) পাদসেবন; (৪) অচ্ডন ১ (৬) বন্দন; (৭) দাস্ত; 
(৮) সখ্য; (৯) আত্মনিবেদন | 

প্র। এ সকল অন্শীলনছ্বার| কি হইবে? 

উ। ভাবোদয়ক্রমে প্রেমোদয় হইবে। 

প্র। প্রেম কি? 

উ। বাকোর দ্বারা বলা যায় না; তাহা রস; অতএব আস্বাদন 
দ্বারা অবগত হও । 

গ্র। সাধনকালে কি কি বিষয়ে সতর্ক হওয়। কর্তব্য ? 

উ। বিকৰ্ম্ম, অকৰ্ম্ম, কম্জড়তা, শু্বৈরাগা, শুজ্ঞান ও অপরাধ 
হইতে সতর্ক হইতে হয়। 

গ্র। বিকম্ম কতগুলি ওকি কি? 

উ। বিকম্ম অনেক প্রকার; নিক্ললিখিত কয়েকটা প্রবল পাপ, 

যথা--(১) দ্বেষ, (২) নিষ্রতা, (৩) ক্রুরতা, (৪) -জীবহিংসা, 
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(6) পরপ্জীলোভ, (৬) ক্রোধ, (৭) পরজ্রব্লোত, (৮) স্থার্থপরত, 
(৯) মিথ্যা, (১০) অবমাননা, (১১) গর্ব, (১২) চিত্তবিতরা, 
(১৩) অপবিভ্রতা, (১৪) 'জগন্নাশকার্ধা ও (১৫) পরের অপকার। 
প্র। অবন্মকিকি? 
উ। নাস্তিকতা; অকুতজ্ঞতা ও মহৎসেবার অভাব । 
প্র। কণ্মকি? i 
" উ। পুণাকশ্ম-দকলকে "কৰ্ম্ম বলে; পুথাকশ্ম অনেক প্রকার, | 
তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান-_(১) পরোপকার, (২) গুরুজনের ! 
সেবা, (৩) দান, (৪) জগদ্রৃদ্ধি, (৫) সত্য, (৬) পবিত্রত। (৭) সরলতা, 
(৮) ক্ষমা, (৯) দয়া, (১০) অধিকার অনুসারে কার্ধ্য করা, (১১) যুক্ত- 
বৈরাগ্য ও (১২) অপক্ষপাত বিচার । 
- প্র।: কশ্মজড়তা কি? { 
উ। পুণাকর্মদ্বারা যে জড়ীয় লাভ হয়, তাহাকে যথেষ্ট মনে করিয়া! 
চিছুন্নতির যত্ব হইতে পরাজ্খ হওয়ার নাম কর্ম-জড়ত!। | 
প্র। শুদ্ধ বৈরাগ্য কি? l 
উ। চেষ্টা করিয়া ঘে বৈরাগ্য অত্যন্ত হয়, তাহার নাম: শুদ্ধ বা | 
-ফন্ধ বৈরাগ্য; ভক্তিবৃদ্ধি হইলে থে বৈরাগ্য স্বয়ং উপস্থিত হয়,' তাহার | 
নাম বিরক্তি--যুক্তবৈরাগ্য’ ৷ 
প্র।" শুদ্ধদ্ঞান কি? 
" উ।" ধেজ্ঞান চিত্তত্বের বিশেষকে দেখিতে না. পায়, তাহার নামই | 
শুধজ্ঞান। : sf 
প্র। অপরাধ কত প্রকার? : | 
উ। অপরাধ দুই'প্রকার-_সেবাপরাধ নত নামাপরাধ। | 
= প্র। অমল-ভজন সংক্ষেপতঃ কি শ্রকার? , 





ভালা. গা 
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উ। অনাসক্তভাবে সংসার স্বীকার করত শুদ্ধজ্ঞানলাভপূর্বক 
সাধুসদ্ে শ্রধণ-কীন্তন করিলে অমল ভজন হয়। 


দশম অধ্যায় 
শব্দ, প্রত্যক্ষ, অনমান--তিনটা প্রমাণ 

প্রশ্ন । প্রমাণ কি? 

উত্তর । মাহাদ্বার! সত্য নিরূপিত হয়, তাহাকে প্রমাণ বলে। 

প্র। প্রমাণ কর প্রকার? 

উ। তিন প্রকার। 

প্র। কিকি? 

উ। শব, প্রত্যক্ষ ও অনুমান । 

প্র। শব্প্রমাণ কাহাকে বলে? 

উ। ম্বতঃসিদ্ব-জ্ঞানাবতারস্বরূপ অখিল-বেদই শন্দ-প্রমাণ,_ইহাই 
সর্বপ্রমাণশ্রেষ্ঠ; যেহেতু ও প্রমান ব্যতীত প্রকৃতির অতীত তত্ব অবগত 
হওয়া যায় না। : 

প্র। কেন প্রত্যক্ষ অনুমানদ্বারা ঈশ্বর ও পরলোক” লক্ষিত হয় 
না? 

উ। ইন্দিয়জ্াত জ্ঞানসকলই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ ; অনুমান কেবল 
তদ্দষ্টে কোন প্রকার ব্যাপ্রি-বোধ । ইহারা কেবল জগতের জ্ঞান দান 
করিতে পারে। | | 

প্র। তবে পরমার্থতত্বে প্রত্যক্ষ ও অনুমান কেন স্বীকার করি? 

উ। শব্প্রমাণ-দ্বার! যাহা লব্ধ হয় তাহার পারিপাট্য-সিদ্ধিকার্য্যে 
প্রত্যক্ষ ও অনুমান কার্্যকারক হইয়া থাকে। .. 


টি 
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শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনো-রুত 


টল্্ল্লচিনাজ্দান্-হ্ালা। 
(দ্বিতীয় গুটি) 
শ্রীহরিনাম 


পরমেশ্বরের রুপা ব্যতীত এই দুস্তর ভবসমুদ্র পার হইবার অন্ত 
উপায় নাই। জড় হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও জীব স্বভাবতঃ দুর্বল ও 
পরাধীন। একমাত্র ভগবানই জীবের নিয়ন্তা, পাতা ও ভ্রাতা । জীব 
অণুচৈতন্য, অতএব পরমচৈতন্ের অধীন ও মেবক। পরমচৈত্্নপ 
ভগবান্ই জীবের আশ্রয়। এই জড়জগৎ মায়া-নিম্মিত। জড়জগতে 
ই জীবের অবস্থিতি কেবল দণ্যজনের কারাবাস । ভগবদ্বৈমুখ্যবশতঃ 

জীবের মায়া-সংশ্বব। ভগবৎ সান্মুখ্য ব্যতীত জীবের মায়া হইতে 
₹ উদ্ধারের উপায়াস্তর নাই । ভগবদ্‌-বহিষূর্খ জীবই মায়াবদ্ধ। ভগবদ্গত 
. জীবই মুক্ত। . | 
. বন্ধজীবগণ সাধনক্রমে ভগবতরুপা লাভ করিলে মায়ার স্দূঢ রদ 
. ছেদ করিতে সক্ষম হন। মহষিগণ অনেক বিচার করিয়া তিন প্রকার 
. সাধন নির্ণয় করিয়াছেন অর্থাৎ কর্ণ, জ্ঞান ও ভক্তি। 

বর্ণাশ্রমধর্শ, যুজ্ঞ, তপস্তা, দান, ব্রত, যোগ ইত্যাদি নানাবিধ । 
; কর্মান্ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। এ সমস্ত কর্মের ভিন্ন ভিন্ন ফল সেই । 
সমুদায় শাস্ে কথিত: হইয়াছে। ফলগুলি পৃথক করিয়া বিচার | 
করিলে দেখা যায় যে, -বর্ভোগ, অত্ত্স্থখভোগ, : সামৰ্থ্য, রোগ | 
শাস্তি ও উচ্চকার্য্যে অবকাশ, ইহারাই প্রধান ফল।  উচ্চকার্থের ; 
অবকাশরূপ ফলটিকে পৃথক করিলে আর সমস্ত ফলই মায়িক বন্যা 


হি. 


ETE 
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গ্রতভীত হুইবে। শ্বর্গভোগ, মত্ত্যস্থথভোগ, এশ্বধ্যাদি সামর্থ্য, যাহ 
ক্ণদ্বার। জীব লাভ করে, সে সমুদায় নশ্বর । ভগবানের কালচক্রে 
সমুদায়ই বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই সকল ফলছ্বারা মায়াবন্ধ বিনাশ 
হওয়া দূরে থাকুক, তাহ! কালক্রমে বাসনাযোগে আরও দৃঢ় হইতে 
থাকে । উচ্চকার্ধোর £$অবকাশরূপ ফলটিও, যদি উচ্চকার্ধ্য বাস্তবিক 
কর] না হয়, তবে নিরর্থক হইয়া উঠে; যথা। শরম্ভাগবতে-_ 
ধৰ্মঃ স্বনুঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেনকথান্থু যঃ 
নোৎপাদয়েদ্‌ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥ 
বর্ণাশ্রমবূপ ধর্মের যুল তাৎপর্ধ্য এই যে, স্থভাব-অন্ুসারে সাংসারিক 

ও শারীরিক কর্মের বিভাগদ্বারা অনায়াসে মানবের সংসার ও শরীর- 
যাত্রা নির্বাহ হইবে । তাহ! হইলে হরিকথা আলোচনার অনেক অবকাশ 
: লাভ হইবে। যদি কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে বর্ণাশ্রমবর্ অনুষ্ঠান করিয়াও 

হরিচচ্চার দ্বারা হরিকথায় রতি না লাভ করেন, তবে তাহার ধ্াহুষ্ঠান- 
কার্য্যটি কেবল পরিশ্রমযাত্র । কর্দদ্বারা নিশ্চয়রূপে ভবলিন্ধু পার হওয়। 
যায় না, ইহ। সংক্ষেপে বলিলাম | 

জ্ঞানচম্চা জীবের উচ্চগতি-লাভের সাধনরূপে বণিত হইয়াছে । জ্ঞানের 
ফল আত্মশ্ুদ্ধি। আত্মা যে জড়াতীত বস্তু, তাহ! বিস্বত হওয়ায় জীব 
জড়াশ্রিত হইয়া কর্মমার্গে ভ্রমণ করিতেছেন । জ্ঞানচ্ঠার দ্বারা অবগত 
হওয়া যায় যে, আমি জড় নই, চিন্তন্ত । এপ জ্ঞান স্বভাবতঃ “নৈর্ম্য” 
নামে অভিহিত হয় । যেহেতু চিন্বস্তর নিত্যধর্ম যে চিদাম্থাদন, তাহ! 
তাহাতে আরম্ভ হয় না । এ অবস্থার ব্যক্তিই আত্মারাম। কিন্তু যখন 
চিদ্দাস্বাদনরূপ চিৎক্রিয়ী আরম্ভ হয়, তখন আর নৈষষম্য থাকে না। 
এইজন্য নারদ বলিয়াছেন ষে_ 


নৈফরাপাচুততাববঞ্জিতং 
ন কেছতেনজাস নিরজনয্‌। 


ক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদক 


লৈক্র্মাকপ নিরঞ্চন জ্ঞান যে পর্য্যন্ত অচ্যুতভাব-বিহীন থাকে, 
পর্য্যন্ত তাহার শোভা নাই । 
যদি বল তবে কি হয়, অতএব ভাগবতে কথিত হইয়াছে 
আত্মারামাশ্ঠ মূনয়ো নিগ্র্থা! অপুযুরুক্রমে | 
কুর্বন্তাহৈতৃকীং ভক্তিমিখম্ততগুণো হরিঃ ॥ 


পরমটৈতন্য হরিতে এমত একটি অসাধারণ গুণ আছে যে, যয 
জড়মুক্ত আত্মারামগণকে আকর্ষণ করিয়া স্বীয় ভক্তিরূপ কাৰ্য্যে নি 
করে। 

অতএব কর্ম সদবকাশ প্রদীনপূর্বক এবং জ্ঞান স্বীয় নৈত 
পরিত্যাগপূর্বক যখন ভক্তিসাধন করাইতে নিযুক্ত হয়, তখনই কর! 
জ্ঞানকে সাধন-অঙ্গ বলা যায়। তাহাদের নিজের কোন সাধনা! 
স্বীকৃত হয় নাই।. এইজন্য ভক্তিকেই সাধন বলা হইয়াছে । ঠা 
জ্ঞান ভক্তির আশ্রয়ে কোন কোন সময়ে সাধন হয়, কিন্ত ভি 
স্বভাবতঃই সাধনরূপা) যথা একাদশে ভাগবতে-_ 












ন সাবয়তি মাং ফোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব | 

ন স্বাধযযন্তপত্তযাগো যথা ভক্তির্মমোক্জিতা। ৃ 

হেউদ্ধব! কৰ্ম্মযোগ, সাংখ্যযোগ, বরণাশ্রম-ধর্ম, বেদপাঠ, তগস্থা য়} 
বৈরাগ্য আমাকে প্রসন্ন করিতে পারে না, কিন্ত তীব্র ভক্তিই কে 
আমাকে প্রসন্ন করিতে পারে। | 
ভগবানের প্রস্গতা লাভ করিবার কারণ ভক্তি ব্যতীত খা] 
কোন উপায় নাই। সাধনভক্তি শবণ-কীর্ভনাদি নববিধ |: জা) 
শ্রবণ, কীর্তন ও স্রণই প্রধান সাধনাক্গ। ভগবানের নাম, রূপ, গু! 
লীলা এই চারিটি বিষেরই শ্রবণ, কর্ন ও স্মরণ হয়। তন্মধ্যে না| 


ৃ 
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আদি ও সর্ধবীজঙ্বরপ। অতএব হরিনামই সকল উপাসনার মূল ৷ 
এভন্লিবন্ধন শাস্যে কথিত হইয়াছে 
হরেনাম হরেনাম হরের্নামৈব কেবলম্‌। 
কলো নাস্ত্যেৰ নান্ত্যেব নান্ত্যেব গতিরন্যাথা! ॥ 
কলিকালে হরিনাম ব্যতীত জীবের অন্যগতি নাই । ‘কলিকাল’ 
শবদারা এই বুঝিতে হইবে যে সর্বকালেই হরিনাম ব্যতীত জীবের 
গতি নাই। বিশেষতঃ কলিকালে অন্য মন্্রাদিসাধন দুর্বল হওয়ায় 
) কেবল হরিনামই একমাত্র অবলম্বনীয়, যেহেতু হরি সর্বাপেক্ষা 
বীর্ধ্যবান্‌। 
হরিনাম যে কি পদার্থ, তাহা পন্পুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, 
নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ ৷ 
পূর্ণ: শুদ্ধো! নিত্যমুক্তোহভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ 
এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন,_ 
একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিনূপং তং দ্বিধাবিভূ তমিতার্থঃ। 
শ্রীরুষ্ণতত্ব অদ্ধয় সচ্চিদানন্দন্বরূপ । তাঁহার হুইগ্রকার আবির্ভাব, 
অর্থাৎ নামিরূপে শ্রকুষ্ণবিগ্রহ ও নামরূপে শ্রীরুষ্ণনাম। ইহার মূলত 
এই ষে, শ্রীকুষ্জ সর্বশক্তিমান্। শক্কিমান্‌ যে পুরুষ, তাহার সমস্ত 
প্রকাশই তাহার শক্তিপ্রকাশ মাত্র । শক্তিই তাহার আধাররূপ পুরুষকে 
অন্যের নিকট প্রকাশ করেন। শক্তির দর্শনপ্রভাব দ্বারা কৃষ্ণ্লপ 
প্রকাশিত হয় এবং আহ্বয়-প্রভাব দ্বারা কুষ্ণনাম বিজ্ঞাপিত হয়। 
অতএব রুষ্ণনাম চিন্তামণিস্বরূপ, কৃষ্ণ্বব্ূপ ও চৈতন্যরসবিগ্রহস্বরূপ । 
মাম সর্বদী। পূর্ণস্বর্ূপ অর্থাৎ তাহাতে বিভক্তিযোগ ছারা “কষ্তায়, 
নারায়ণায়” ইত্যাদি মন্ত্রাদিনিমাণ অপেক্ষা করে না  কৃষ্ণনাম 
বলিবামাত্র কৃষ্ণরস চিত্বত্বে সহসা উদয় হয়। নাম সর্বদা বিশুদ্ধ 
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অর্থাৎ জড়ীয় অক্ষরাদির প্যায় জড়াশ্রয় নয়। নাম কেবল চৈত্র, 
মাত্র। নাম সর্বদাই মুক্ত, অতএব নিত্যমুক্ত ; কখনই জড় হইতে 
উদ্ভূত হয় নাই। যাহার! নামরস পান করিয়াছেন, তাহারাই কের 
এই ব্যাখ্যা বুঝিতে সক্ষম । যাহারা নামে জড়ত্ব আরোপ করেন, 
স্বয়ং নামের চৈতন্ঠরসাস্বাদনে অক্ষম, তাহারা এই ব্যাখ্যার 
প্লীতিলাত করিতে পারিবেন না। যদি বল যে, সর্বদাই আমরা দে 
নামোচ্চারণ করি, তাহা জড়ীয় অক্ষর আশ্রয় করিয়া থাকে, এপ্বলে 
নামকে জড়জাতবস্্ বলিতে হইবে, ইহাকে নিত্যমুক্ত বলিতে 
পারি না। এই বহির্ুথ তর্ক নিরস্তকরণাভিপ্রায়ে শ্রারূপগোদ্থামী 
লিখিয়াছেন__ 
অতঃ ্রীরুষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌ গ্রাহমিন্ডিয়ৈঃ | 
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব ক্ষুরত্যদঃ ॥ 

প্রাকৃত বন্তই ইন্জিয়গ্রাহ হয়। কৃষ্ণনামাদি অপ্রারৃত, তাহা 
কখনই ইন্দিয়গ্রাহ নয়। তবে যে নাম জিহ্বাতে প্রকাশিত হা) 
সে কেবল আত্মার অপ্রাকত আনন্দের, তত্তদুপযোগী ইন্দ্িয়ে ক্ষুত্তিমাত্র। 
ভক্তি যে সময়ে আত্মার অপ্রারুত জিহ্বায় রুষ্ণনাম উচ্চারণ করে, 
তখন এ উচ্চারিত পরমতন্ব প্রাকৃত জিহ্বায় আবিভূ্ত হইয়া নৃত 
করিতে থাকে। আনন্দ ছারা হাস্ত, স্নেহ দ্বার! ক্রন্দন, প্রীতি দায় 
নৃত্য যেরূপ অপ্রারুত রসের ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি, তদ্রপ কষ্ণনামরনের | 
জিহবা পৰ্য্যন্ত ব্যাপ্তিই হইয়া থাকে। প্রারুত জিহ্বায় রুষ্ণনামের জর | 
হয় না। সাধনকালে যে নামে অভ্যাস, তাহ! বাস্তবিক নাম নয়। | 
তাহাকে ছায়াসংজ্ঞিত নামাভাস বলা যায়। নামাভাসে জীবে 
ক্রমোন্নতিবিধিক্রমে অনেকস্থলে অপ্রাক্ৃত নামে রুচি হইয়াছে।| 
বান্মীকি ও অজামিলের জীবন-চরিত্র আলোচনা করিলে ইহা জাত 








] 


হওয়া যাইবে 
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ভীবের অপরধিক্রমে নামে কুচি হয় না। অপরাধশূন্য হইয়া যিনি 
রুষ্চনাম গ্রহণ করেন, তাহার হৃদয়ে চৈতন্যরস-বিগ্রহকূপ অপ্রারৃত 
হরিনামের উদয় হয়। অপ্রারুত নামোদয় হইলে হৃদয় উত্ফুল্প হইয়া 
চক্ষে জলধারা ও দেহে সাত্বিক-বিকার প্রতীয়মান হইয়! থাকে । 
অতএব ভাগবতে এরূপ কথিত হইয়াছে” 

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহমানৈর্গরিনামধেয়েঃ | 

ন বিক্রিয়েতাথ যদ! বিকারে| নেত্রে জলং গাত্ররুহেযু হয 

জীব যখন হরিনাম গ্রহণ করেন তখন তাহার হৃদয় অবশ্য বিরুত 

হইবে, নেত্রে জলধারা বাহির হইবে এবং গাত্ররুহে হর্যের উদর হইবে। 
যিনি কুষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়াও এরূপ বিকার লাভ না করেন, তাহার 
হৃদয় অপরাধ দ্বারা অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে । 


০১ 


নিরপরাধে হরিনাম গ্রহণ করা সাধকের নিতান্ত কর্তব্য। অতএব 


অপরাধ বৰ্জ্জন করিতে গেলে অপরাধ কত প্রকার, তাহা জান! 
আবশ্যক ৷ 
হরিনাম-সপ্বন্ধে দশ প্রকার অপ্রাধ শান্দে উল্লিখিত আছে) 


য্থীঠ 
(১) সাধুনিন্দা | 
(২) ভগবান্‌ হইতে খিবাদি দেবতাকে ভিন্ন জ্ঞানকরণ। 
(৩) গুর্ববজ্ঞা। 
(৪) সচ্ছান্ত্র নিন্দন। 
(5) হরিনামের মহিমাকে প্রশংস। বলিয়া স্থিরকরণ । i 
_ (৬) হরিনামে প্রকারান্তরে অর্থকল্পন ৷ 
(৭) নামবলে পাপাচরণ। 
(৮) অন্য শুভকম্মের সহিত নামের সাম্যজ্ঞান। 
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(৯) অশ্রদধান ব্যক্তির প্রতি হরিনামোপদেশ । 
(১০) নামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে অবিশ্বাস 
সাধুভক্তগণের প্রতি অশ্রদ্ধ। প্রকাশ ও সাধুচরিত্র মহাজনগণের 
নিন্দা করিলে হরিনামের প্রতি অপরাধ হয়। অতএব যিনি নামাখয় 
করিবেন, তাহার বৈফ্ণব-অবজ্ঞা-প্রবৃত্তি সর্বতোভাবে ত্যজ্য। বৈষ্ণব 
দিগের কার্য্যের প্রতি সন্দেহ হইলে সহসা নিন্দ! না করিয়া! তাহার 
তাৎপর্যযান্থসন্ধান করিবেন। অতএব সাধুদিগের প্রতি শ্রদ্ধা করাই 
নিতান্ত আবশ্যক ৷ 
ভগবান্‌ হইতে শিবাদি দেবতাকে ভিন্ন জ্ঞান করা হরিনামা- 
পরাধের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। ভগবত্তত্ব এক এবং অদ্বিতীয় 
শিবাদি দেবতার তগবান্‌ হইতে ভিন্ন সত্তা নাই। শিবাদি দেবতাগণকে 
ভগবানের গুণাবতার অথবা ভগবন্তক্ত বলিয়| সম্মাননা করিলে আর 
ভেদজ্ঞান থাকে না। যাহারা মহাদেবকে একটি পৃথক দেবতা বলিয়। 
শিব ও বিষুপুজী করেন, তাহার! মহাদেবের ভগবত! স্বীকার করেন 
না। তাহাতে তাহারা বিষ্ণু ও শিব উভয়ের প্রতি অপরাধী হন। 
বাহারা হরিনাম আশ্রয় করেন, তাহাদের সেরূপ ভেদ-জ্ঞানকে প্রকৃষ্টপে 
ত্যাগ কর! কর্তব্য । 
ওৰ্ববজ্ঞ। একটি নামাপরাধ। যাহ! হইতে ভগবতত্ব অবগত হওয়া 
যায়, তিনিই আচার্যরূগী ভগবৎপ্রেষ্ঠ। তাহাকে দৃঢ়ভক্তি করিয়া 
হরিনামে অচল শ্রদ্ধা লাভ কর! কর্তব্য। 
সচ্ছান্ত্রনিন্দন কাধ্যটি অবশ্য পরিত্যজা। অনাদি বেদশাস্ত্র ও 
তাঙ্থগত স্থৃতিশাস্্-যাহাতে ভাগবতধ্ম জান] যায়, সেই শান্ত্রকে 
নিন্দ। করিলে হরিনামাপরাধ হয়; বেদোদি শাস্ত্রে সর্বত্রই হরিনামের 
মাহাত্ম্য কীত্তিত হইয়াছে; যথা 
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বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। 
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সবত্র গীয়তে ॥ 
এবস্বিধ সচ্ছাস্থ নিন্দ1 করিলে হরিনামে কিরূপে রতি হইবে? 
অনেকে মনে করেন যে, বেদাদি শাস্দে হরিনামের যে মাহাত্ম্য 
কীন্তিত হইয়াছে-_তাহ! নামের প্রশংসামাত্র । ধাহাদের এরূপ বুদ্ধি, 
তাহার নামাপরাধী ৷ তাহাদের হরিনামের ফলোদয় হয় নাঃ 
অন্যান্য কর্মকাণ্ডে যেরূপ কুচি-উৎপাদনের জন্য ফলশ্রুতি কথিত 
হইয়াছে, হরিনামের ফলশ্রুতিকে যাহারা তদ্রপ মনে করেন, তাহার! 
অতিশয় ছুর্ভাগা। যাহারা সৌভাগ্যবান, তাহার! এইরূপ বিশ্বাস 
করেন) 
এতন্লিরিদ্ঘমানানামিচ্ছতামকুতো ভয়ম্‌। 
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতৎ হরেনামানুকীর্ভনম্‌॥ 
নির্বিগ্ঘমান অকুতোভয়-অভিলাবী যোগীদিগের পক্ষে হরিনাম- 
কীর্তনই কর্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে । এরূপ বাহাদের বিশ্বাস, 
তাহাদের হরিনামের কলোদয় হয় 
নামাভাস ও নামের ভেদ না বুঝিয়া অনেকে মনে করেন যে, 
নাম অক্ষরময়, অতএব শ্রদ্ধা না করিয়া নামাদিগ্রহণ করিলেও ফল 
হইবে। তীহারা অজামিলের ইতিহাস ও “সাক্কেত্যং পারিহাস্থাং বা” 
ইত্যাদি শাস্ত্বচনের উদাহরণ দেন। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, 
‘নাম’ চৈতন্তরসবিগ্রহ, ইন্জিয়গ্রাহ নহে। সেম্থলে নিরপরাধপৃবক 
নামরসাশ্রয় না করিলে নামে কলোদয় সম্ভব হয় না। শ্রদ্ধাবিহীন 
লোকের নাম-উচ্চারণ করার ফল এই যে, পরে সশ্রদ্ধ নাম হইতে 
পারে। অতএব দুষ্টক্নপে অর্থবাদ করিয়া নামকে জড়াত্মক অক্ষর- 
স্বরূপে যাহার! কর্মকাণ্ডের অঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্য। করেন, তাহারা নিতান্ত; 
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বহিরর্থ ও নামাপরাধী। বৈষ্ণবজনগণ এ নামাপরাধ যতুপূর্বক বৰ্জ্জন 
করিবেন। 
অনেকে হরিনামাশ্রয় করিয়া মনে করেন যে, আমর সমস্ত পাপের 
একটি ওষধ লাভ করিয়াছি। সেই বিশ্বাসের সহিত তাহার! প্রবঞ্চম], 
মিথ্যাবচন, লাম্পট্য ইত্যাদি পাপাচরণ করিয়! পুনরায় হরিমাম 
উচ্চারণ-পূর্বক এ সমস্ত পাপ ক্ষালন করিতে চেষ্টা করেন। ওঁ মকল 
বাক্তি নামাপরাধী। যিনি নামাশ্রয় করেন, তিনি চিদ্রসের আস্বাদন 
করিয়া আর জড়ীয় অসদ্বস্ততে আসক্তি করেন ন।।- তাহাদের পাপচরণ 
সম্ভব নয়। পুনঃ পুনঃ পাপ করিয়া, নাম গ্রহণ করা কেবল শাঠ্যমাত্র। 
এই অপরাধটি অত্যন্ত গুরুতর, সর্বদ1 পরিহার্য্য। 
অনেকে মনে করেন যে, যজ্ঞাদি কর্ম, দানাদি ধর্ম, তীর্ঘযাত্রাদি 
চেষ্টা-সকল যেরূপ শুভকর, নামও তদ্রপ। এরূপ যাহাদের বুদ্ধি, 
তাহার৷ নামাপরাধী। নাম সর্বদাই চিদ্রসম্বরূপ । অন্যান্য সমস্ত সৎকর্ম 
জড়ময়। অতএব নাম হইতে তাহার] বিজাতীয় । ধাহার নামের সহিত 
এ সকল শুভকর্মের সাম্য বিবেচনা করেন, তাহারা প্রকৃত নারদ 
আস্বাদন করেন নাই। হীরক ও কাচে যেরূপ ভেদ, হরিনাম ও অন্যান্য 
শুভকমে তদ্রপ বস্তুগত ভেদ আছে। 
অশ্রদধান ব্যক্তির প্রতি হরিনাম যিনি উপদেশ করেন, তিনি 
নামাপরাধী। শৃকরকে মুক্তাফল দিলে যেমত কোন কার্ধ্য হয় না, কেবল 
মুক্তাফলের অবমাননা হয়, তদ্রপ নামের প্রতি যাহাদের উপযুক্ত দ্ধ 
উদিত হয় নাই, তাহাদিগকে নামোপদেশ করা নিতান্ত অন্যায় । অন্যান 
জীবের যাহাতে হরিনামে শ্রদ্ধা হয়, তাহাই কর্তব্য শ্রদ্ধা হইলে 
নামোপদেশ করিবে । যে সকল লোক আপনাদ্দিগকে গুরু-অভিমান করত 
অপাত্রে হরিনাম উপদেশ করেন, তাহার! নামাপরাধক্রমে অধঃপতিত হন। 
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নামের মাহাত্ম্য-শ্রবণ করিয়াও যাহার! তাহাতেই একাস্তিক শ্রদ্ধা 
না করিয়া অন্যান্য সাধনোপায়রূপ কর্ধুজ্ঞানের আশ্রয়ত্যাগ না করেন, 
তাহারাও নামাপরাধী । 

এবস্বিধ দশ প্রকার নামাপরাধ বঙ্গন করিতে না পারিলে হরিনাম 
উদ্দিত হয় না। 

কলিজননিস্তারক প্রীপ্রমহাপ্রতু শরীচৈতন্যদের জগজ্জীবের নানাবিধ 
কেশ দেখিয়! দয়ার্রচিত্তে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন, 

তৃণাদপি স্ুনীচেন তরোরপি নহিষুনা। 
অমানিন! মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি 1 

তৃণাপেক্ষা আপনাকে সামান্যজ্ঞান করিয়া! ও বৃক্ষের অপেক্ষা সহিষ্ণ 
হইয়া স্বয়ং অভিমানশৃন্ত ও অপরকে সন্মান করত জীব হরিনামকীত্তনে 
অধিকারী হন। ব্যবহার-শুদ্ধির সহিত হরিনাম-গ্রহণের ব্যবস্থাই এই 
বচনের মুখ্য তাৎপর্ধ্য। যিনি আপনাকে সর্বাপেক্ষা হীনজ্ঞান করেন, 
সাধুনিন্দা করেন না, শিবাদি দেবতাকে ভেদবুদ্ধির দ্বারা অবমাননা 
করেন না, গুরুর প্রতি কোন প্রকার অবজ্ঞা করেন নাঃ সচ্ছান্সের নিন্দা 
করেন না, হরিনামের মাহাত্ম্যকে যথার্থ বলিয়া জানেন । শুজ্ঞান- 
জনিত তর্কদ্বারা হুরি-শব্দে নিগুণ-ব্রক্ষবাদের কল্পনা করেন না, 
নামবলে পাপাচরণ করেন না, অন্যান্য সংকম্মের সহিত হরিনামের 
সমানতা। স্থাপন করেন না, অশ্রন্দধান ব্যক্তিকে হরিনাম দিয়া নামের 
প্রতি উপহাস-উৎপত্তি করেন না এবং নামেতে কিছুমাত্র অবিশ্বাস 
করেন না। তিনি স্বভাবতঃ এই দশটি নামাপরাধ বর্জন করিয়া 
থাকেন। কেহ তাহাকে উপহাস করিলে বা তাহার অপকার করিলেও 
তিনি তাহার প্রতি উপকার করিতে বিমুখ হন না। তিনি জগতের 
সমস্ত কার্য করিতেও স্বয়ং কত্তী বাঁ ভোক্ত। বলিয়া কোন প্রকার, 
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অভিমান করেন না। তিনি আপনাকে জগতের দাস জানিয়া সর্বদা 
"জগতের সেবায় ব্রতী হন। 
এবিধ অধিকারী ব্যক্তির মুখে যখন হরিনাম উচ্চারিত হয়, তখন 

অন্তঃস্থিত চিজ্জগৎ হইতে বিদ্যুদগ্নির ন্যায় চিৎফলক ব্যাপ্ত হইয়া 
ভগজ্জীবের মায়াবিকাররূপ অন্ধকার বিদূরিত করিয়| থাকে। অতএব হে 
মহাত্মগণ ! অপরাধশৃন্ত হইয়া! সর্বদা হরিনাম গ্রহণ করুন। হয়িনায় 
ব্যতীত জীবের অন্য সম্বল নাই। হরিনাম ব্যতীত জীবের আশ্রয় 
নাই। এই ছুত্তর ভবসমুদ্রে ভাসমান হইয়া জ্ঞানকণ্মাদির আশ্রয়- 
গ্রহণ কেবল তৃণধারণপূর্বক মহাসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার বাঞ্ছার ন্যায় 
নিতান্ত নিরর্থক । হরিনামর্লসপ মহাপোত অবলম্বনপূর্বক এই দুস্তর 
সমুদ্র পার হউন। শ্রীকুষ্তার্পণমন্ত | 

্রীনামহট্রের পরিমাঙ্জক বা ঝাড় দার 

দীনহীন শ্রীকেদারনাথ ভক্কিবিনোদ । 


—— 5% — 
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রি... 
(তৃতীয় গুটি) 
শাম 


সম্প্রতি অনেকে নামগান করিতেছি বলিয়া নানাবিধ অশুদ্ধভাব- 
সংযুক্ত গানসকল গাইয়| থাকেন। তাহা ভাল নয়। প্রথমে এইমাত্র 
দ্রষ্টব্য যে, নাম-গানে কেবল ভগবলীলা-স্থচক নাম থাকিবে, আর 
কোন বাজে কথা থাকিবে ন1। তবে যদি শুন্ধতক্তিস্মত দুই একটি 
ভাব থাকে, তাহা হইলে কোন দোষ হয় না! মৃক্তি ও তুক্তিপিপানা- 
সুচক কোন কথা৷ থাকিলে নামের নামত থাকে না, নামাভাস হইয়া! 
পড়ে । পূর্ব পূর্ব মহাজন-রুত নাম ও ভাবন্থডক গান ব্যতীত কোন 
বাজে গান করা উচিত. নয়। ষেষেরূপ নাম গান করা উচিত 
তাহার উদ্দাহরণস্বক্প- মহাজন-মত সম্মত এই কয়েকটি পদ প্রকাশ 
করা হইতেছে । নামহট্রের কর্মচারী মহোদয়গণ এই সকল নাম ও 
এইরূপ নামগান করিবেন ও করাইবেন। শুদ্ধভাবস্থচক নাম পরে 
প্রকাশিত হইবে । 
ভ্রীগৌরচন্দ্রন্ত 
প্রথম গীত 
প্রগ্রযন্মহাপ্রভুর শতনাম-_-গান যথারাগ ৷ 
নদীক়া-নগরে নিতাই নেচে নেচে গায় রে। 
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(১) 
জগন্নাথস্থুত মহাপ্ৰভু বিশ্বস্তর | 
মায়াপুর-শশী নবদীপ-হথধাকর ॥ 
শচীক্কৃত গৌরহরি নিমাই-স্থন্দর | 
রাধাভাবকান্তি-আচ্ছাদিত নটবর ॥ 
নামানন্দ চপল বালক মাতৃভক্ত । 
্রহ্ষাগুবদন তকী কৌতুকাঞুরক্ত ॥ 
(২) 
বিদ্যাধি-উডুপ চৌরছয়ের মোহন । 
তৈথিক-সর্ধবন্ব গ্রাম্যবালিকা-ক্রীড়ন ॥ 
লক্ষ্মী প্রতি বরদাতা৷ উদ্ধত বালক । 
শ্রশচীর পতি-পুত্রশোক-নিবারক ॥ 
লক্ষ্মীপতি পূর্বদেশ-স্বক্রেশহর । 
দিপ্বিজয়ি-দর্পহারী বিষুতপ্রিয়েশ্বর ॥ 
(৩) 
আধ্যধর্মপাল পিতৃগয়া-পিগুদাত| | 
পুরীশিষ্য মধ্বাচার্য্য-সমপ্রদায়-পাতা ॥ 
কৃষ্ণনামোন্মত্ত কৃষ্ণতত্ব-অধ্যাপক। 
নাম-সংকীর্তন-যুগধর্ম-প্রবর্তিক ॥ 
অদ্বৈতবন্ব ্রীনিবাস-গৃহ্ধন | 
নিত্যানন্দ-প্রাণ গদাধরের জীবন ॥ 
(৪) 
অন্তদ্বাপ-শশধর সীমস্ত-বিজয় । 
গোক্রমবিহারী ষধ্যতীপ-লীলাশ্রয় ॥ 
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কোলদ্বীপপতি খতুদ্ধীপ-মহেশ্বর । 
জহ,মোদদ্রম-রুদ্রদ্বীপের ঈশ্বর ॥ 
নবখগ্ু-রঙ্গনাথ জাহবী-জীবন ! 
জগাই-মাধাই-আদি ছুরধবত্ত-তারণ ॥ 
(৫) 
নগরকার্তনসিংহ কাজী-উদ্ধারণ। 
শ্দ্ধনাম-প্রচারক ভক্তার্তিহরণ ॥ 
নারার়ণী-কপাসিন্ধু জীবের নিয়ন্তা । 
অধম পড়ুয়া-দ গী ভক্তদোষ-হস্তা ॥ 
প্রীকুধ্চৈতন্যচন্দ্র ভারতী-তারণ। 
পরিব্রাজ-শিরোমণি উৎকল-পাবন ॥ 
(৬) 
অন্থুলিঙ্গ-ভূুবনেশ-কপোতেশ-পতি। 
ক্ষীরচোর-গোপাল-দর্শনস্থুখী যতি ॥ 
নির্দণ্তী সন্যাসী সাকভৌম-কপাময়। 
স্বানন্দ-আত্বাদানন্দী সর্বস্থখাশ্রয় ॥ 
পুরটসুন্দর বান্থদেব-ত্রাণকর্তী ৷ 
রামানন্দসথ। উট্টকুল-ক্রেশহর্তী ॥ 
(৭) 
বৌদ্ধ জৈন-মায়াবাদি-কুতৰ্ক-খণ্ডন । 
দক্ষিণ-পাবন ভক্তিগ্রন্ব-উদ্ধারণ ॥ 
আলাল-দর্শনানন্দী রথাগ্র-নর্তক। 
গজপতিত্রাণ দেবানন্দ-উদ্ধারক ॥ 
কুলিয়াপ্রকাশে দুষ্ট পড়ুয়ার ত্রাণ। 
রূপ-সনাতন-বন্ধু সর্বজীব-প্রাণ ॥ 


৯৫ 


শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ু 


(৮) 
বৃন্দাবনানন্দমূত্তি বলভদ্রসঙ্গী | 
য্বন-উদ্ধারী ভট্ট বল্পভের রঙ্গী ॥ 
কাশীবাসি-সন্ন্যাসি-উদ্ধারী প্রেমদাতা। 
মর্কট-বৈবাগি-দর্ডী আটগ্াল-ত্রাতা । 
ভক্তের গৌরবকারী ভক্ত-প্রাণধন | 
হরিদাস-রঘুনাথ-ন্বরূপ-জীবন ॥ 
নদীয়া-নগরে নিতাই নেচে নেচে গায় রে। 
ভকতিবিনোদ তার পড়ে রাঙ্গাপায় রে ॥ 

দ্বিতীয় গীত 
জয় গোদ্রম-পতি গোরা 
নিতাই-জীবন, অদ্বৈতের ধন, বুন্দাবনভাববিভোর! 
গদাধর-প্রাণ শ্রীবাসখরণ, কষ্চভক্তমানস-চোর1॥ 
তৃতীয় গীত 
কলিযুগপাবন বিশ্বস্তর । 
গৌড়-চিত্ত-গগন শশধর ॥ 
কীর্তন-বিধাতা, পরপ্রেমদাতা, 
শচীস্কৃত পুরটস্থন্দর ॥ 
চতুর্থ গীত 
কষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত প্রভৃ-নিত্যানন্দ | 
AR শিবা মুরারি মুকুন্দ | 
স্বরূপ রূপ সনাতন পুরী রামানন্দ ॥ 
"(জনসাধারণের অষ্টপ্রহর নামকীর্তনের জন্য 
বিংশোত্তর-শত নাম-সংকীর্তন) 





বৈঞ্চবধিদ্ধান্তন'ল।-তয় গুটি 


গ্রীকৃষ্ণচন্দ্ৰস্তা 
প্রথম গীত 


নগরে নগরে গোরা গায়_ 
(55) 
যশোমতীনন্তন্যপায়ী শ্রনন্দনন্দন ৷ 
ইন্দ্রনীলমনি ব্ৰজজনের জীবন ॥ 
শ্রগোকুল-নিশাচরী পৃতনা-ঘাতন | 
দুষ্ট তৃণাবর্তহন্তা শকট-ভ্ন ॥ 
নবনীত চোর দবিহ্রন-কুশল ৷ 
যমল-অজ্ন-ভ্ধী গোবিন্দগোপাল | 
(২) 
দামোদর ববন্দাবন-গোবতস-রাখাল । 
বৎসাস্করান্তক হরি নিজ-জন-পাল ॥ 
বকশক্র অবহন্ত! ব্ৰহ্ম-বিমোহন | 
ধেন্ুক-নাশন কৃষ্ণ কালিয়-দমন ৷ 
পীতাম্বর শিখিপিচ্ছধারী বেণুধর । 
ভাণ্ডীর-কাননলীল দাবানল-হর ॥ 
(৩) 
নটবর গুহাচর শরত-বিহারী | 
বল্লবী-বল্ুভদেব গোপীবস্ত্রহারী ॥ 
যজ্ঞপত্বীগণ প্রতি করুণার সিন্ধু 
গোবদ্ধনধৃক্‌ মাধব ব্রজ্বাসি-বন্ধু ! 


৯৭ 


গ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কুষ্ 
ইন্দরদর্পহ।রী নন্দ-রক্ষিতা। মুকুন্দ । 
প্রীগোপীবল্লভ রাসক্রীড পূর্ণানন্দ ॥ 
প্রীরাধাবল্লভ রাধামাঁধব সুন্দর | 
ললিতা-বিশাখা-আদি সখী-প্রাণেশ্বর ॥ 
নবজলধরকান্তি-মদনমোহন ৷ 
বনমালী স্মেরমুখ গোপী-প্রাণধন ॥ 


'ত্রিভঙ্গী মুরলীধর যামুন-নাগর । 


বাধাকৃগু-রঙ্গনেত রসের সাগর ॥ 
(৫) 
চন্দ্রাবলী-প্রাণনাথ কৌতুকাভিলাধী ৷ 
রাধামান-স্থলম্পট মিলন-প্রয়াসী ॥ 
মানস-গল্গার দানী প্রন্থন-তস্কর । 
গোপীসহ হঠকারী ব্রজবনেশ্বর ॥ 
গোকুল-সম্পদ গোপছুঃখ-নিবারণ । 
দুর্দ-দমন ভক্ত-সন্তাপ-হরণ ॥ 
(৬) 
হদশন-মোচন শ্রীশঙ্চূড়ান্তক। 
রামানুজ শ্যামচাদ মূরলী-বাদক॥ 
গোপীগিত-শ্োতা মধুক্দূন মুরারি। 
অরিষ্টঘাতক রাধাকুণ্ডাদি-বিহারী ॥ 
ব্যোমান্তক পন্মনেত্র কেশী-নিস্দ্ন | 
রক্রীড় কংসহন্ত| মল্ল-প্রহরণ ॥ 


~/ 


বৈঞ্ণবসিদ্ধান্ত-মালা_-৩য় গুটি 


(৭) 

বস্থদেবনুত বুঝ্বংশ-কীন্ভিধ্বজ | 
দীননাথ মণুরেশ দেবকী-গর্ভজ ॥ 
কুব্দাক্কপাময় বিষ্ণু শৌরি নারায়ণ। 
দ্বারকেশ নরকন্স শ্রযদুনন্দন ॥ 
প্ৰীরুক্সিণীকান্ত সত্যাপতি স্থরপাল । 
পাণ্ডববান্ধব শিশুপালাদির কাল ৷ 

(৮) 
জগদীশ জনাদ্দিন কেশবার্ত্রাণ। 
সর্ব-অবতার-বীভ বিশ্বের নিদান ৷ 
মায়েশ্বর যোগেশ্বর ব্রহ্ম-তেজাধার ৷ 
সর্ধাত্বার আত্মা প্রভু প্রকৃতির পার ॥ 
পতিতপাবন জগন্নাথ সর্বেশ্বর ৷ 
বৃন্দাবনচন্দ্র সর্বরসের আকর ॥ 
নগরে নগরে গোরা গায় 
ভকতিবিনোদ তছু পায় ॥ 

দ্বিতীয় গীত 
কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে । গৌপীবল্লভ শৌরে ॥ 
শ্রীনিবাস দামোদর শ্রীরাম মুরারে। 
নন্দনন্দন মাধব নৃসিংহ কংসারে ॥ 

তৃতীয় গীত 
' রাধাবল্লত মাধব শ্রীপতি মুকুন্দ । 
গোপীনাথ মদনমোহন রাস-রসানন্দ । 
অনন্গ-সথথদকুঞ্জবিহারী গোবিন্দ ॥ 


৭১০ 


১১০০ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ঃ 
চতুর্থ গীত 
রাধামাধব কুঞ্চবিহারী | 
গোপীজনবল্পভ গিরিবরধারী। | 
যশোদানন্দন, ব্রজজনরগ্ন, খামুনতীর-বনচারী ॥ 
পঞ্চম গীত 
রাঁধাবল্লত রাধাবিনোদ । 
রাধামাধব রাধাপ্রমোদ | 
রাধারমণ, রাবানাথ, রাধাবরণামোদ ॥ 
রাধারসিক, রাধাকান্ত, রাধামিলনযোদ ॥ 
ষষ্ঠ গীত 
জয় যশোদানন্দন রুষ্ণ গোপাল গোবিন্দ ৷ 
জয় মদনমোহন হরে অনন্ত মুকুন্দ ॥ 
জয় অচ্যুত মাধব রাম বুন্দাবনচন্দ্র। 
জয় মুরলীবদন শ্যাম গোপীজনানন্দ ॥ 









শরীপ্রীগোদ্রমচন্দ্রের আজ্ঞা 


অপার-রসপয়োনিধি অখিলরসামৃতযুত্তি গৌড়জন-ডিত্র-চকো 
হধাকর শরীপ্রশচীনন্দন মহাপ্রভু একদিবস নিখিল জীবের প্রতি লা 
করত শ্রীমন্লিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে এইরূপ আহ| 


করিলেন। উঁচৈতন্তভাগবতে মধ্যথণ্ডে, ১৩শ অধ্যায়ে ইহা লিক 
আছে, 


বৈফবসিদ্ধান্ত-মালা--৩য় গুটি দু 


শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস ৷ 
সর্বত্র আমার আজ্ঞ! করহ প্রকাশ ॥ 
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা । 
বল ‘কৃষ্ণ’, ভজ কৃষ্ণ, কর কুষ্-শিক্ষা! ॥ 
ইহ| বই আর না! বলিবা, বলাইবা | 
দিন-অব্সানে আসি’ আমারে কহিবা॥ 
প্রভু নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস পরমেশ্বরের সেই আজ্ঞা প্রতি= : 
পালন জন্য অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সাহায্যে ঘরে ঘরে নামপ্রচার' করিয়াঁ 
ছিলেন। “বল ‘কষ্ণ, ভজ কুষ্। কর হরঞ্ণ শিক্ষাপএই কথাগুলিতে 
তিনটা পৃথক্‌ পুথক্‌ আজ্ঞা লক্ষিত হয়। “বল কৃষ্ণ" এই আজ্ঞার অর্থ 
এই যে,_হে জীব, তোমরা সর্বদ1 কুষ্নাম কর। “ভজ কৃষ্ণ” এই 
আজ্ঞর তাত্পর্ধ্য এই যে,_হে জীব, তোমরা নামের রূপ-গুণ-লীলারূপ 
পাপড়ীগুলি প্রস্ফ্টিত কর এবং সেই নামরূপ পুশ্পের সুথভোগ কর। 
“কর কৃষ্-শিক্ষ1” এই আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে,_হে কৃষ্ণ ভক্তগণ! 
সম্বন্ব-অভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞান-বিশিষ্ট হইয়া সেই নামপুপ্পের মধুস্বরূপ 
পরমরধ ভোগ কর। আমরা এই গুটিতে প্রথম আজ্ঞাটি কিয়ংপরিমাণে 
বুঝাইয়া দিব। পরে অন্যান্য গুটিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আজ্ঞার- বিশেষ 
ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব । 
মহাপ্রভুর আজ্ঞ| এই যে, সকলে নিরন্তর হরিনাম কর। নিরন্তর 
হরিনাম কর,-_এই আজ্ঞার এইরূপ তাৎপর্য্য নয় যে, দেহ-চেষ্টা, গৃহ- 
কাৰ্য্য ও অন্যের প্রতি ব্যবহারশূন্য হইয়া নিরস্তর হরিনাম কর। দেহ- 
চেষ্াশৃন্য হইলে অক্পক্ষণেই দেহনাশ হইতে পারে। সে-হ্থলে হরিনাম 
আর কিরূপে কে করিবে? যখন নিরস্তর হরিনাম লইতে মানবগণকে-- 
আজ্ঞ। দিয়াছেন, তখন গৃহস্থ ও সন্যাসী, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ 


১ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিমোদ-কুত 
ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃত্র, অন্তাজ ও ফ্লেচ্ছাদি--সকলেই স্বীয় স্বীয় অবস্থায় 
অবস্থিত হইয়া হরিনাম করিবেন, ইহাই একমাত্র তাৎপর্যা। স্বীয় শ্ব 
অবস্থায় হবন্দররূপে অবস্থিত থাকা আবহাক। কেননা, সেই দেই 
অবস্থায় দেহচেষ্টা স্থন্দররূপে চলিবে, অকালে দেহপাত হইবে মা। 
দেহচেষ্টা ও অন্যের সহিত ব্যবহার দেহচেষ্টার অন্ুগত। সে-মমস্তই 
সুন্দররূপে চলিবে। তবে সেই সকল চেষ্টা নিষ্পাপ ও নিরুপদ্রবভাবে 
আচরিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীনিত্যানন্দপ্তু শ্রীমন্মহাপ্রতুর প্রথম 
আজ্ঞাটি যখন প্রচার করেন, তখন এইরূপ বলিয়াছেন ; যথা, 


কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া ॥ 
“বল ‘কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কুষ্ণনাম। 
কুষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধনপ্রাণ ॥ 
তোমা সবা লাগিয়া রুষ্ণের অবতার । 
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার ॥” 
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৩1৮২-৮৪) 


প্রতু নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস নাম-প্রচারের আজ্ঞা লাভ করিয়। 
গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে গিয়া বলিতে লাগিলেন,_«হে জীব, রুফই 
জীবের জীবন। কৃষ্*নামই জীবের ধন। তোমরা নিরন্তর সেই নামের 
আলোচনা কর। কেবল এইমাত্র দৃষ্টি রাখিবে যে, দেহ-গেহাদি- 
চেষ্টায় যেন কোনপ্রকার অনাচার ন! হয়।” “অনাচার” শব্দের অর্থ 
অসদাচার। অনৃত-ভাষণ অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য, চৌধ্য, লাম্পট্য, পরের 
অপকার, জীবহিংসা, গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞা ইত্যাদি বহুবিধ পাপই 
অসদাচার বা অনাচার। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং এইরূপ ‘অনাচার’! 
শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 








ঠবফবসিদ্ধান্ত-মালা _ ওয় গুটা be 


শুন দ্বিজ, যতেক পাতক কৈলি তুই । 
আর যদি ন! করিস্‌, সব নিম মুঞি॥ 
পরহিংসা ডাক! চুরি সব অনাচার । 
ছাড় গিয়া ইহা তুমি, না করিহ আর ॥ 
অনাচার ছাড়িয়! হরিনাম করিতে আজ্ঞা দেওয়ায় পক্ষান্তরে সদাচার 
আচরণপূর্বক হরিনাম লইবার উপদেশ হইয়াছে । 
ধন্দপথে গিয়া তুমি লহ হরিনাম । 
তবে তুমি অন্যেরে করিবা পরিত্রাণ 1 
যত সব দশ্থ্য চোর ডাকিয়া আনিয়া 
ধর্পপথে দবারে লওয়াও তুমি গিয়া ॥ 
প্রভু কহিলেন” বিপ্র! তুমি অধর্পথ একেবারে পরিত্যাগ 
কর। আর অধর্শ-আচরণ করিও না। কেবল অধর্প ত্যাগ করিয়াই 
নিশ্চিন্ত থাকিও না, কিন্তু যত সহকারে বর্মপথ অবলদ্বন কর। ধর্ম যথা 
(শ্রভাঃ ১১৷৭৷৮-১২ )৮ 
সত্যং দয়া তপঃ শৌচং তিতিক্ষেক্ষা শমো দমঃ । 
অহিংসা ব্ৰহ্ধচৰ্য্যৰ ত্যাগঃ স্বাধ্যায় আজ্জবম্‌ ৷ 
সন্তোষ: সমদৃক্সেবা গ্রাম্যেহোপরমঃ শনৈঃ । 
নুণাং বিপৰ্য্যয়েহেক্ষ। মৌনমাত্সবিমর্শনম্‌ ৷ 
অন্নাগ্ঠাদেঃ সংবিভাগো। ভূতেভ্যশ্চ যথাহঁতঃ ৷ 
তেমাত্মদেবতাবুদ্ধিঃ স্থতরাং বৃষু পাণ্ডব ॥ 
শ্রবণং কীর্তনঞ্চাস্ত স্মরণং মহতাং গতেই। 
সেবেজ্যাবনতিদাস্তং সখ্যমাত্মসমর্পণম্‌ ॥ 
ন্ণাময়ং পরে! ধর্মঃ সব্বেষাং সমুদাহৃতঃ ! 
ত্রিংশল্লক্ষণবান্‌ রাজন্‌ সৰাত্ম| যেন তুষ্যতি ৷ 


তথ 


১ ০৪ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কুত 


নারদ কহিলেন,_হে যুধিষ্ঠির ! সত্য, দয়া, সদ্বিযয়-অভ্যাস, শো 
তিতিক্ষা, ঈক্ষা অর্থাৎ যুক্তাযুক্তবিবেক, শম, দম, অহিংসা, বা, 
ত্যাগ, স্থাধ্যায়, সরলতা, সন্তোষ, সাধু-সেবা, ক্রমবৈরাগয, জীবের 
অপগতিবিচার, বৃথালাপ-নিবৃত্তি, আত্মান্ুসম্ধান, বথাযোগ্যপাত্রে অস্নাদি 
বণ্টন করিয়া গ্রহণ, অতিথিকে দেবতাবুদ্ধি, সর্বমানবে কফসহন্ধাশন, 
হরিকথ। শ্রবণ, কীর্তন, হরিম্মরণ, সেবা, পূজা, বন্দন, দাস্ত, সখ্য ও 
আত্মসমপরণ_-এই ত্রিশটা ধর্ম মানবমাত্রেরই অনুষ্ঠেয় বলিয়া জানিবে। 
হে ভ্রাতৃবর্গ! জীবনযাত্রার জন্য যে ধর্মসঙ্গত ব্যবসায় করিতে 
ইচ্ছা কর, তাহাই কর এবং নিরস্তর হরিনাম করিতে-থাক, এইমাত্র 
উপদেশ। 
শ্রীভ্তিবিনোদ 





গ্রপ্রগোক্রমচন্দ্রা় নমঃ 


গ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ক্লত, 


?লহ্ভুলনসিনিজান্-স্মালল। 
(চতুৰ্থ গুটি) 
নামতত্্ব-পিক্সান্টক 

ভাই হে! 

অনস্ত-কল্যাণ-গুণরত্রাকর চিদচিদ্বিশিষ্ট পরমমহেশ্বর পরক্রহ্গ 
পরমাত্মাবতারী সর্ধেশ্বর ভগবান্‌ হরি অপার-সংসার-সাগর-পতিত 
চিছর্গের কল্যাণধিস্তার-করণাভিপ্রায়ে সর্বাদৌ বেদ-ন্বরূপে আবিস্ৃতি 
হইয়াছিলেন। পরে সেই নিখিল শ্রুতির তাতপর্য্য-বিজ্ঞাপনার্থে 
নারায়ণ-নারদ-কপিল-ব্যাসাদি- ঝধিকপে অবতীর্ণ হইয়া নিখিল স্মৃতি- 
শান্ত প্রচার করেন। পুনশ্চ স্বীয় অচিন্ত্যলীল। প্রচার-করণাভিপ্রায়ে 
বৃহরি-বামন-রাম-রুষ্ণ স্বরূপে ভূমগুলে আবিভূতি-হন। কিন্তু ক্রমশঃ 
দৃস্তর কলিকালরূপ মেঘাচ্ছন্ন হইলে জীবের চিত্তাকাশ অত্যন্ত কলুষিত 
হইল। তখন পরাৎপর পরমেশ্বর শ্রীনবন্ধীপধামে ক্রীচৈতন্যচন্্রূপে উদিত 
হইয়া জীবনিচয়ের নিতাকল্যাণ-সাধনার্থে সর্ববেদসার স্বীয় নামামৃত 
বধণ করত কলিপীডিত জীবের সমস্ত অবিষ্ঠাক্েশ দূর করিলেন। 
সেই সচ্চিদানন্দ শচী-তনয় স্বীয় খ্রমূখবিগলিত পরম পীযুযস্থরূপ শিক্ষার্টক 
জগজ্জীবকে বিতরণ করেন । লেহন ষ্টক অদ্য আমর! গান করিয়া 


প্রমানন্দ লাভ করি। 


রা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত 


চেতোদর্পনমাঞ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং 
শ্ৰেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্‌ । 
আনন্দান্ুধি-বর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং 
সর্বাত্বন্নপনং পরং বিজয়তে শীরুষ্ণসংকীর্তনম্‌ ॥ ১॥ 


প্রভু কহিলেন,_হে জীবনিচয় ! চিত্রদর্পণের মাজ্জনস্বরূপ, ভবনধপ 
মহাদাবায়ি-নির্বাপণস্বর্নপ, বিগ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ, আনন্দসমুদ্র-বর্দ্ধনশ্বরপ, 
পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরপ এবং সর্বাত্মত্পণ-স্বরূপ বিশুদ্ধ ্রীরষ- 
সঙ্ধীর্তন জয়যুক্ত হউন ॥ ১॥ 


পদ-_ঝাকি লোফা 


গীতবরণ কলিপাবন গোরা । 
গাওয়ই এছন ভাব-বিভোরা ॥ 
চিত্রদর্পন-পরিমার্জনকারী । 
কষ্ণকীর্তন জয় চিত্তবিহারী ॥ 
হেলা ভবদাব-নির্বাপণ-বৃত্তি । 
কষ্ণ-কীর্তন জয় ক্রেশ-নিবৃত্তি ॥ 
শ্রেয়:কুম্দ-বিধু-জ্যোৎক্সাপ্রকাশ । 
কুষ্ণ-কীর্তন জয় ভক্তিবিলাস ॥ 
বিশ্ুদ্ববিগ্ঠাবধৃ-জীবনরূপ । 
কুষ্ণ-কীর্তন জয় সিদ্ধন্বরূপ ॥ 
আনন্দপয়োনিধি-বর্ধনকীন্তি। 
রুষণ-কীর্তন জয় প্লাবনযৃত্তি ॥ 
পদে পদে পীযুয-স্বাদ-প্রদ্াত1। 
রুষ-কীর্তন জয় প্রেম-বিধাতা ॥ 





বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মাল।-টর্থ গুটি 


ভক্তিবিনোদ-স্বাত্ম স্পনবিধান। 

কৃষ্ণ কীর্তন জয় প্রেমনিদান ॥ ১॥ 
নাম়ামকারি বছুধা নিজসর্বশক্তি- 
স্তত্রাপিতা নিরমিতঃ স্মরণে ন কালঃ। 
এতাদৃশী তব রুপা ভগবন্মমাপি 
দুর্দৈব্মীদৃশমিহাজনি নান্রাগঃ ॥ ৭ ॥ 


১০৭. 


হে কৃষ্ণ! তুমি স্বীয় নাম বহুপ্রকার করত তাহাতে স্বীয় সমস্ত 


শক্তি অর্পণ করিয়াছ । 


আবার সেই নামসকল স্মরণের কোন কালের 


নিয়ম কর নাই। জীবের প্রতি তোমার এতদূর দয়া, কিন্তু হে ভগবন্‌। 
আমার বড়ই দুর্ভাগ্য যে, তোমার তাদৃশ নামে আমার অনুরাগ জন্মিল 


না॥ ২ ॥ 


(লোফা) 
তুহ দয়াসাগর তারয়িতে প্রাণী । 
নাম অনেক তুয়া শিখায়লি আনি’ ॥ 
সকল শকতি দেই নামে তোহারা। 
গ্রহণে রাখলি নাহি কালবিচার। ॥ 
শ্রীনামচিন্তামণি তোহারি সমানা। 
বিশ্বে বিলায়লি করুণা-নিদানা ॥ 
তুয়া দয়া এছন পরম উদ্দারা। 
অতিশয় মন্দ নাথ ভাগ হামার! ॥ 
নাহি জন্মল নামে অনুরাগ মোর। 
ভকতিবিনোদ-চিত্ত দুঃখে বিভোর ॥ ২ ॥ 
তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরপি সহিষণন। 


অমানিনা মানছেন কীর্তনীয়ঃ সদ হরি: ॥ ৩॥ 


Sou শ্রাল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কুত 


যিনি তৃণাপেক্ষা হান হইয়া দৈন্ট স্বীকার করেন, বৃক্ষ অপেক্ষা নিজে 
শ্রমাশীল, স্বয়ং অমানী ও অপরের প্রতি মানপ্রদ হন, তিনিই খঁহ্রিনান- 
কীর্তনের একমাত্র অধিকারী ॥ ৩ ॥ 
( একতাল!) 
প্ররুষ্ণকার্তনে যদি মানস তোহার | 
পরম যতনে তহি লভ অধিকার ॥ 
তৃণাধিক হীন দীন অকিঞ্চন ছার। 
আপনে মানবি সদ! ছাড়ি” অহঙ্কার ॥ 
বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন । 
প্রতিহিংসা তাজি’ অন্যে করবি পালন ॥ 
জীবননির্বাহে আনে উদ্বেগ ন! দিবে। 
পর-উপকারে নিজ সুখ পাসরিবে | 
হইলেও সবগুণে গুণী মহাশয় । 
প্রতিষ্ঠাশ! ছাড়ি, কর অমানী হৃদয় ॥ 
কষ-অধিষ্ঠান সর্বজীবে জানি, সদ]। 
করবি সম্মান সবে আদরে সর্বদ1॥ 
দৈশ্য, দয়া, অন্তে মান, প্রতিষ্ঠা-বঞ্জন । 
চারি গুণে গুণী হই’ করহ্‌ কীর্তন ॥ 
ভকতিবিনোদ কাঁদি’ বলে প্রভূ-পায় ! 
হেন অধিকার কবে দিবে হে আমায় ॥ ৩॥ 


ন ধনং ন জনং ন স্ন্দরীং কবিতাং বা! জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি-জন্মনীশ্বরে ভবতাত্তক্তিরহৈতুকী তবয়ি ॥ ৩॥ 


হে জগদীশ ! তোমার নিকট ধন, জন বা স্থৃকবিত্ব কামনা করি না! 
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সন জনো যেন ঈশ্বর-স্বর্ূপ তোমাতে আমার অট্হতু কী ভক্তি থাকে 83 
(ঝাকি লোফা ) 

প্রভু তব পদযুগে মোর নিবেদন । 

নাহি মাগি দেহস্থধ, বিদ্যা, ধন, জন ॥ 
নাহি মাগি স্বর্গ আর মোক্ষ নাহি মাগি । 

ন! করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি? ॥ 

নিজকম্বগুণদোষে যে যে জন্ম পাই । 

জন্মে জন্মে যেন তব নাম-গুণ গাই ॥ 

এইমাত্র আশা মম তোমার চরনে। 

অহৈতুকী ভক্তি হৃদে ভাগে অগ্রক্ষণে । 

বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার । 

সেইমত প্রীতি হউক চরণে তোমার ॥ 


4০৯ 


[বপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে । 


দিনে দিনে বুদ্ধি হউ নামের প্রভাবে ॥ 
পশুপক্ষী হয়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে । 


তব ভাক্ত রহু ভক্তিবিনোদ-হদয়ে ॥ 31 

ত বষমে হর | 
হে নন্দনন্দন! আম বষম ভবপমৃদ্রে পি ॥ তথাপি" 
আমি তোমার নিত্যকিষ্কর ! রুপা করিয়া আমাকে তোমার পাদপন্নের 
ধূলিসদৃশ করিয়া গ্রহণ কর ॥ ৫ || 


অনাদি করমফলে পড়ি” ভবার্ণবজলে, 
তরিবারে ন! দেখি উপায়! 


চিত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ঃ 


এ বিষয়-হুলাহলে, দিবানিশি হিয়া জলে, ৷ 
মন কতু সুখ নাহি পায় ॥ 

আশা-পাশ শত শত, ক্লেশ দেয় অবিরত, 
প্রবৃত্তি উন্মির তাহে খেল।। 

কাম-ক্রোধ-আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়, 
অবসান হৈল আসি বেলা ॥ 

জ্ঞান-কম ঠগ ছুই মোরে প্রতারিয়া লই), 
অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে । 

এ হেন সময়ে বন্ধু তুমি রুষ্ণ কৃপাসিন্ধু, ্‌ 
কৃপা করি, তোল মোরে বলে ॥ 

পতিত কিন্করে ধরি’, পাদপদ্মধূলি করি’, 
দেহ ভক্তিবিনোদে আশ্রয় । 

আমি তব নিত্যদাস, ভুলিয়। মায়ার পাশ, 


বদ্ধ হ'য়ে আছি দয়াময় ॥ ৫ ॥ 
নয়নং গলদশ্রধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়। গির|। 
পুলকৈনিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিস্তাতি ॥ ৬॥ 
হেকুষ্চ! আমার সেদিন কবে হইবে, যেদিন তোমার নামগ্রহণ- 
সময়ে আমার নয়নে অশ্রধারা গলিত, বদনে গদগদ বচন ও সর্বশরীরে 
পুলক ব্যাপ্ত হইবে ?॥ ৬॥ 


(ছোট দশকুশী-_লোফা ) 





অপরাধ ফলে মম, চিত্ত ভেল বজ্ৰসম, 
তুয়া নামে না লভে বিকার। 
হতাশ হইয়ে হরি, তব নাম উচ্চ করি’, 


বড় ছুঃখে ডাকি বার বার ॥ 





| বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মালার্থ গুটি ig 


দীন-দয়াময় করুণা-লিদান । 
ভাববিন্দু দেই রাখহ পরাণ ॥ 
কব ভুয়া নাম-উচ্চারণে মোর। 
নয়নে ঝরব দূর দর লোর ॥ 
গদগদ স্বর কণঠে উপজব | 
মুখে বোল আধ আধ বাহিরব ॥ 
পুলকে ভরব শরীর হামার । 
স্বেদ কম্প স্তম্ভ হবে বার বার ॥ 
বিবর্ণ শরীরে হারায়ব জ্ঞান। 
নাম-সমাশ্রয়ে ধরবু পরাণ ॥ 
মিলব হামার কিয়ে এইছন দিন | 
রোওয়ে ভক্তিবিনোদ মতিহীন ॥ 
যুগারিত- নিমেবেণ চক্ষুষা প্রারৃষায়িতম্‌। 
শৃন্যায়িতং জগৎ সৰ্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥ ৭ ॥ 
গোবিন্দ বিরহে আমার নিমেষসকল যুগবৎ প্রতীত হইতেছে, চক্ষু 
হইতে বর্ষার ধারা পতিত হইতেছে এবং সকল জগত শূৃন্তপ্রায় বোধ 
হইতেছে ॥ ৭] 


(ঝাঁকি লোফা) 
গাইতে গাইতে নাম কি দশা হইল ৷ 
কুষ্-নিত্যদাস মুঞি হৃদয়ে স্কুরিল ॥ 
জানিলাম মায়াপাশে এ জ্ড-জগতে। 
গোবিন্দবিরহে দুঃখ পাই নানামতে ॥ 
আর যে সংসারে মোর নাহি লাগে ভাল । 
কাহা যাই কৃষ্ণ হেরি এ চিন্তা, বিশাল ॥ 


} শ্রীল ঠাকুর ভক্তিফিট 


কাদিতে কাদিতে মোর আখি বরিষয়। 
বর্ধাধার| হেন চক্ষে হইল উদয় ॥ 
নিমেষ হইল মোর শতযুগ সম । 
গোবিন্দ-বিরহ আর সহিতে অক্ষম ॥ 
(দশকুশী) 
শূন্য ধরাতল, চৌদিকে দেখিয়ে, 
পরাণ উদাস হয়। 
কিকরি কি করি, স্থির নাহি হয়, 
জীবন-নাহিক রয় ॥ 
ব্রজবামিগণ, মোব প্রাণ রাখ, 
দেখাও ভ্রীরাধানাথে। 
ভকতিবিনোদ, মিনতি মানিয়া, 
লও হে তাহারে সাথে ॥ ৭ ॥ 


অধিকারিভেদে সপ্তম গীত 


( একতাল! ) 
শ্ৰীক্্চবিরহ আর সহিতে না পারি। 
পরাণ ছাড়িতে আর দিন দুই চারি ॥ 


(দশকুশী ) 
গাইতে গোবিন্দ-নাম, উপজিল ভাবগ্রা, 
দেখিলাম যমুনার কুলে । 
বৃষভা্গনুতা সঙ্গে, শ্যাম নটবর রঙ্গে, 
বাশরী বাজায় নীপযূলে ॥ 
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১১৩ 
দেখিয়! যুগল-ধন, ব্যাকুল হইল মন, 
জ্ঞানহার! হইন্ড তখন। 
কতক্ষণে নাহি জানি, জ্ঞানলাভ হৈল মানি, 


আর নাহি ভেল সে-দর্শন ॥ 


সখি গো কেমতে বরিব পরাণ | 
নিমেষ হইল যুগের সমান ॥ 


( দশকুশী ) 


শ্রাবণের ধারা আখি বরষয়, 
শুন্য ভেল ধরাতিল। 

গোবিন্দ-বিৱহে প্রাণ নাহি রহে, 
কেমনে বীচি বল! 

ভকতিবিনোদ, অস্থির হইয়া, 
পুনঃ নামাশ্রর করি? । 

ডাকে রাধানাথ, দিয়া দরশন, 


প্রাণ রাখ, নহে মরি ॥ ৭ || 
আশ্রিষ্য বা পাদরতাৎ পিনষু মা- 
মদর্শনান্মন্মহতাং করোতু বা। 
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো 
মৎপ্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ)1 ৮11 
আমি রুষ্ণপদে পতিত! কিস্করী। তিনি আলিঙ্গনপূর্বক অথবা 
পঢদমর্দিন দ্বারা আমাকে পেষণ করুন অথবা অদ্রর্শন ছারা আমাকে 
হত করুন-_তীহার যাহ! ইচ্ছা, আমার প্রতি সেইরূপ করুন) 
তথাপি তিনি আমার প্রাণনাথ বই আর কেহ নন || ৮ | 
৮ 


১১৪ 


দর্শন-আনন্দ-দানে, সুখ দেয় মোর প্রাণে, 


পুনঃ আর্শন দিয়া, দগ্ধ করে মোর হিয়া, 


ভকতিবিনোদ, সংযোগে বিয়োগে, 


তার সুখে সুখী, 


যোগপীঠোপরিস্থিত, . 


শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ্‌-কত 
( দশকুশী ) 
বন্ধুগণ ! শুনহ বচন মোর । 
ভাবেতে বিভোর, থাকিয়ে যখন 
দেখ! দেয় চিত্তচোর ॥ 
বিচক্ষণ করি” দেখিতে চাইলে, 
_. হয় আখি অগোচর। 
পুনঃ নাহি দেখি’, কাদয়ে পরাণ, 
দুঃখের না থাকে ওর ॥ 
জগতের বন্ধু সেই কভু মোরে লয় সাথ। 
যথা তথা রাখু মোরে আমার সে প্রাণনাথ | 


বলে-মোরে প্রণয়-বচন ৷ 
প্রাণে মোরে মারে প্রাণধন ॥ 


যাহে তার সুখ হয়, সেই স্থথ মম | 
নিজ সুখে দুঃখে মোর সর্বদাই সম ॥ 





তাহে জানে প্রাণেশ্বর | 


সেই প্রাণনাথ, 
সে কতু নাহয় পর ॥ ৮॥ 

অধিকারিভেদে অষ্টম গীত 

( দশকুশী ) 





| অষ্টসখী-স্থবেষ্টিত, 
বৃন্দারণ্যে কদশ্ব-কাননে । 
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রাধ! সহ বংশীধারী, বিশ্বজন-চিত্তহারী, 
প্রাণ মোর তাহার চরণে ॥ 
সথী-আজ্ঞামত করি দোহার সেবন। 
পালাদাসী সদ] ভাবি দোহার চরণ ॥ 





কভু কৃপা করি» মম হস্ত ধরি, 
মধুর বচন বলে । 
তাম্বুল লইয়া, খায় দুইজনে 
মাল! লয় কুতুহলে ॥ 
অদর্শন হয় কখন কি ছলে । 
না দেখিয়া দোহে হিয়! মোর জলে ॥ 
যেখানে সেথানে, থাকুক দু’জনে, 
আমি ত’ চরণদাসী । 
মিলনে আনন্দ, বিরহে যাতনা, 


সকল সমান বানি ৷ 
রাধাকুঞ্চ প্রাণ মোর জীবনে মরণে । 
মোরে রাখি’ মারি” স্থখে থাকুক দু'জনে ॥ 
ভকতিবিনোদ, আন নাহি জানে, 
পড়ি” নিজ লখী-পায়। 
রাধিকার গণে, থাকিয়া সতত, 
বুগল-চরণ চায় ॥ ৮ ॥ 
(নৃত্যগীত-সমাপ্তিকালে ) 
জয় শ্রীগোক্রমচন্্র গোরাটাদ কী জয়। জয় প্রেমদাতা প্রীনিত্যানন্দ 
কী জয়। জয় প্রশাস্তিপুরনাথ কী জয়। জয় শ্রগদাধর পণ্ডিত 
গোস্বামী কী জয়। জয় শ্রীবাসাদি তক্তবৃন্দ কী জয়। জয় শ্রীনবন্ধীপ 
ধাম কী জয়। জয় শ্রীনামহট্ট কী জয়। জয় শ্রশ্রোতৃবর্গ কী জয়। 


ভীন্রীনামহটের পরিমাঞ্ঞক ঝাড়ুদার 
দীনহীন শীকেদ্বারনাথ ভক্তিবিনোদ 





প্রীশ্নীগোদ্রমচন্দ্রায় নমঃ 


শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কলত 


হশৈহস্তলসি দ্দ্ধা স-সালন। 
(পঞ্চম গুটি ) 


নাম-মহিম! 


কলিযুগপাবনাবতার অপার-ুপাপারাবার এম্‌ গোদ্রমচ্ সাদ 
করিয়া জগতে সর্বত্র হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। প্রড় দু 
ীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে বসিয়া উৎকল ও দাক্ষিণাত্যবাসীদিগকে পরমা 
বিতরণ করেন। ব্গদেশে শ্রীমন্লিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীমদ্‌ অদ্বৈত প্র 
ভগবত্তত্ব প্রকাশ করিবার অধিকার প্রদান করেন। পাশ্চাত্ত-ভূমিযে 
শুদ্ধভক্তি ও নাম-মহিমা প্রচার করিবার জন্য শ্রীমদ্‌ রূপ-সনাতমাছ | 
গোস্বামিবুন্দকে প্রেরণ করেন । শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর আজ্ঞা লাহ 
করিয়। শ্রীধাম বৃন্দাবনে অবস্থিত হইয়। শুদ্ধনাম, শুদ্ধভক্কি ও রীনা 
মহিম। প্রচার করিয়াছিলেন । সেই নামরসাচার্ধ্য গোস্বামিপ্রবর ? 
নামমহিমাষ্টক রচনা করেন, তাহা অদ্য আপনাদের নিকট আমি গান 
করিতেছি ক্রপাপূর্বক শ্রবণ করতঃ শ্রীহরিনামের মহিমা অনুজ 
করুন। 











(১) 
নিখিলশ্রুতিমৌলি-রত্বমালা- 
দু;তিনিরাজিত-পাদপঙ্কজাস্ত । 
অয়ি মৃক্তকুলৈরুপাস্তমানং 
পরিতন্থাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥ ১) 


ঠবফ্বপিদ্ধান্ত-মাল1--৫ম গুটি ১১৭ 


হে হরিনাম! নিখিল বেদের শিরোভূষণ রত্বমালাম্বর্ূপ উপনিষৎ- 
সকল স্বীয় কিরণ দ্বারা তোমার পাদপন্নের আরত্রিক করিতেছে। 
তুমি নিত্যমুক্ত জীবগণ-কর্তৃক সবতোভাবে উপাস্ত হইয়াছ; আমি 
তোমার চরণাশ্র করিলাম ॥ ১॥ 
্‌ প্রথম গীত 
ৃ ( ললিত--একতালা ও দশকুশী ) 
শ্ৰীক্নপবদনে, শ্ুশচীকুম[র, 
১ স্বনাম-মহিমা করল প্রচার ॥ ১1 
যো নাম সো হরি কছু নাহি ভেদ, 
(সো) নাম সত্যমিতি গায়তি বেদ ॥ ২॥ 
সবু উপনিষদ, রত্রমালাদ্যুতি, 
ঝকমকি চরণসমীপে ৷ 
মঙ্গল-আরতি, করই অনুক্ষণ, 
ছিগুণিত-পঞ্চপ্রদীপে 1৩ ॥ 
চৌদ্দ ভুবনমাহ, দেব নর-দানব, 
ভাগ যাঁকর বলবান্‌। 
নামরস-পীষুষ, পিবই অনুক্ষণ, 
ছোড়ত করম-গেয়ান 19 ॥ 
নিতানুক্ত পুন, নাম-উপাসনা, 
সতত করই সামগানে। 
গোলোকে বৈঠত, গাওয়ে নিরন্তর, 
নামবিরহ নাহি জানে ॥ € ॥ 
সবুরস আকর, হি ইতি স্বাক্ষর, 
মবুভাবে করলু আশ্রয়। 


১১৮ আল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কত 


নামচরণে পড়ি” ভক্তিবিনোদ কহে, 
তুয়া পদে মাগহু নিলয় ॥ ৬ ॥ 
(২) 
জয় নামধেয় মূনিবৃন্দগেয় 
জনরঞ্জনায় পরমক্ষরারূতে। 
ত্রমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং 
নিখিলোগ্রতাপ-পটলীং বিলুষ্পসি ॥ ২॥ 
হে নামধেয়! মুনিসকল তোমাকে গান করিয়া থাকেন। তুমিই 
জগতের রগ্রক। তুমিই চিন্ময় অক্ষরাক্ুতি। অনাদরের সহিত কিয়ুং- 
পরিমাণে তোমাকে উচ্চারণ করিলেও জীবের সমস্ত উগ্রতাপ তুমিই 
সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া থাক। তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ২ ॥ 
দ্বিতীয় গীত 
(ললিত__দশকুশী ) 
জয় জয় হরিনাম, চিদানন্দামুতধাম, 
পরত অক্ষর-আকর। 
নিজজনে কৃপা করি+ নামরূপে অবতরি” 
জীবে দয়া করিলে অপার ॥ ১॥ 
জয় হরি কৃষ্ণ রাম, জগদন-স্থবিশ্রাম, 
সর্বজন-মানসরগ্রন | 
মুনিবৃন্দ নিরন্তর, যে নামের সমাদর, 
করি’ গায় ভরিয়া বদন ॥ ২ ॥ 
ওহে কৃঞ্ণনামাক্ষর, তুমি সর্বশক্তি ধর, 
জীবের কল্যাণ-বিতরণে। 


তোম! বিনা ভৱসিন্ধু, উদ্ধারিতে নাহি বন্ধু, 
আসিয়াছ জীব-উদ্ধারণে ॥ ৩.॥ 





ঠবঞ্চবসিদ্ধান্ত-মাল1-?ন গুটি ১১৯ 
আছে তাপ জীবে বত, তুমি সব কর হত, 
হেলায় তোমারে একবার । 
ডাকে যদি কোন জন, . হয়ে দীন অকিঞ্চন, 
নাহি দেখি’ অন্ত প্রতিকার ॥ ৪ ॥ 
তব হ্বল্পহ্ম,ত্তি পায়, উগ্রতাপ দূরে যায়, 
লিঙ্গভঙ্গ হয় অনায়াসে । 
ভকতিবিনোদ কয়, জয় হরিনাম জয়, 
পড়ে থাকি তুয়া পদ আশে ॥ ৫ ॥ 
(৩) 


যদাভাসোহপুযগ্ঘন্‌ কবলিতভবধধবান্তবিভবে 

দৃশং তত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তিপ্রণরিনীম। 

জনন্তক্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নামতরণে | 

কৃতী তে নির্ববক্ত ২ ক ইহ মহিমানং প্রভব্তি ॥ ৩॥ 

হে ভগবন্নাম-দিবাকর ! জগতে এমন পণ্ডিত কে আছেন, যিনি 

তোমার মহিমা সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিতে সক্ষম হন? তোমার আভাস 
যখন উদয় হয়, তখন প্রাতঃকুদ্বাটিকাচ্ছন্ন সৌরকরের ন্যায় তমসাচ্ছনরূপে 
প্রকাশ হইয়া থাকে । কিন্তু তোমার বল এতদূর খে, তুমি স্বললকাল- 
মধ্যে সেই আচ্ছাদন দূর করিয়! তত্বান্ধপুরুষদিগের চক্ষু ভক্তি- 


সাক্ষাৎকারের উপযোগী করিয়া দাও ॥ ৩॥ 


তৃতীয় গীত 
( বিভাষ-_একতাল।) 
বিশ্বে উদ্দিত, নাম-তপন, 
অবিদ্যাবিনীশ লাগি’ । 
ছোড়ত সব, মায়াবিভব, 


সাধু তাহে অনুরাগী ॥ ১॥ 


১২০ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কুত 


হরিনাম-প্রভাকর, অবিষ্যাতিমিরহ্র, 
তোমার মহিমা! কে বা জানে। 
কে হেন পণ্ডিতজন, তোমার মাহাত্ম্যগণ, 
উচ্চস্বরে সকল বাখানে ॥ ২ ॥ 
তোমার আভাম পহিলহি ভায়। 
এ ভব-তিমির কবলিতপ্রায় ॥ ৩॥ 
অচিরে তিমির নাশিয়া গ্রজ্ঞান। 
তন্বান্ধনয়নে করেন বিধান ॥ ৪ ॥ 
সেই ত’ প্রজ্ঞান বিশুদ্ধা ভকতি। 
উপজায় হরি-বিষয়িণী মৃতি ॥ ৫ ॥ 
এ অদ্ভুত-লীলা সতত তোমার । 
ভকতিবিনোদ জানিয়াছে সার ॥ ৬॥ 
(৪) 
যদ হ্ষসাক্ষাত্রুতিনিষ্টাপি 
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ। 
অপৈতি নামস্করণেন ততে 
প্রারন্ধকর্শ্মেতে বিরৌতি বেদঃ ॥ ৪ ॥ 
ব্ৰহ্ষসাক্ষাৎকার-নিষ্ঠা লাভ করিয়াও ভোগ বিন! প্রার্ধকর্শ্ম বিনষ্ট 
হয়না। কিন্ত হে নাম, বেদসকল কহিতেছেন,_-তোমার স্ষ,ত্তি- 
মাত্রেই প্রার্ককর্শ্ম নাশ হইয়া যায় ॥ ৪ ॥ 
চতুর্থ গীত 
( ললিত--দশকুশী ) 
জ্ঞানী জ্ঞানযোগ, করিয়া যতনে, 
ব্রদ্মের সাক্ষাৎ করে। 





বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মালা--৫ম গুটি ১২১ 


ত্রহ্মসাক্ষাৎ্কারে, অপ্রারন্ধ কম্মঃ 
সম্পুর্ণ জ্ঞানেতে হরে ॥ ১॥ 

তবু ত’ প্রারন্ধ, নাহি হয় ক্ষয়, 
কলভোগ বিনা কমু । 

্রহ্মভূত জীব, ফলভোগ লাগি” 
জনম-মরণ লক্তু ॥২॥ 

কিন্ত ওহে নাম, তব ক্ফুত্তি হ’লে, 
একাস্তী জনের আর । 

প্রারন্ধাপ্রারন্ধ, কিছু নাহি থাকে, 
বেদে গায় বার বার ৷ ৩ ॥ 

তোমার উদয়ে, জীবের হৃদয়, 
সম্পূর্ণ শোধিত হয়। 

কর্ধাজ্ঞানবন্ধ, অব দূরে যার, 
অনায়াসে ভবক্ষয় ॥ ৪ 1 

ভকতিবিনোদ, বাহু তুলে’ কয়, 
নামের নিশান ধর । 

নাম-ডঙ্কাধ্বনি, করিয়া যাইবে, 


৪ 
ভেটিবে মূরলীধর ॥ ৫ ॥ 


(৫) 
অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দন্ছুনো ! 
কমল-নয়ন-গোপীনচন্দ্র-বুন্দাবনেজ্জরাঃ | 
প্রণতকরুণ-কুষ্ণাবিতানেকশ্বরপে 

£য়ি মম রতিরুচ্চৈর্বদ্ঘতাং নামধেয় 1 ॥ ৫1 


শ্রাল ঠাকুরভক্তিবিনোদ-কুত 


হে নামধেয়! তোমার অথদমন, যশোদানন্দন, নন্দন, কমলয়ন। 
গোপীচন্দ, বৃন্দাবনেন্্র, প্রণতকরুণ ও রঃ ইত্যাদি অনেকম্বরূপে আমার 
রতি বিশেষরূপে সমৃদ্ধি লাভ করুক ॥ ৫॥ 
পঞ্চম গীত 
(ললিত বিভাষ__একতাল1) 
হরিনাম, তুয়া অনেক স্বরূপ । 


যশোদানন্দন, গোকুলরঞ্ন, 
নন্দতনয় রসকুপ || ১।। 
পৃতনা-ঘাতন, তৃণাবৰ্তহন, 
শকটভঞ্জন গোপাল । 
মূরলীবদন, অঘবক-মর্দন, 
গোবদ্ধনধারী রাখাল ॥ ২ ॥ 
বেশীম্দিন, ব্হ্মবিমোহন, 
স্থরপতি-দর্পবিনাশী । 
অরিষ্টপাতন, গোপীবিমোহ্ন, 
যামুনপুলিন-বিলাসী ॥ ৩ ॥ 
রাধিকারঞ্জন, রাসরসার়ন, 
রাধাকুগু-কুগ্জবিহারী । 
রাম, কৃষ্ণ, হরি, মাধব, নরহরি, 
মৎস্তাদিগণ-অবতারী || ৪ ॥ 
গোবিন্দ, বামন, শরীমধুস্থদন, 
যাদবচন্ত্র, বনমালী | 
কালিয়-শাতন, গোকুলরক্ষণ, 


রাধাতজন-স্থথশালী ॥ ৫ | 


উট উিলউিলি এ 


১৫ ৫০ 


বৈঞ্চবসিদ্ধান্ত-মালা_-৫ম গুটি Ee 


ইত্যাদিক নাম, স্ব্ূপে প্রকাম, 
বাড়ুক মোর রতি রাগে। 
রূপ-্বরূপ-পদ, জানি? নিজ সম্পদ, 
ভক্তিবিনোদ ধরি” মাগে 1৬ 
(৬) 
বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতে] নাম স্বন্পদ্ধয়ং 
পূৰ্ববস্মাৎ পরমেব হস্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে। 
যস্তস্মিন্‌ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমন্তাভিবে 
দাস্তেনেদমূপান্ত সোহপি হি সদানন্দান্থধৌ যজ্জতি ॥ ৬॥ 
হে নাম! তোমার বাচ্য ও বাচকভেদে দুইটি স্বরূপ উদ্দিত হইয়াছে; 
তথাপি আমরা নিশ্চয় জানিরাছি যে, বাচান্বরূপ হইতে বাচকস্বরূপ 
অধিকতর করুণাময় ; যেহেতু তোমার বাচ্যস্বরূপে জীব অপরাধী হইয়াও 
বাচকস্বরূপের উচ্চারণ দ্বারা উপাসনা করত সদানন্দসমূহ্রে সম্পূ্ণপে 
নিমজ্জিত হন ॥ ৬ ॥ 
ষষ্ঠ গীত 
( বিভাষ-_কাকি লোকা ) 
বাচ্য ও বাচক দুই স্বরূপ তোমার । 
বাচ্য__-তব শ্রীবিগ্রহ চিদ্ানন্দাকার ॥ ১॥ 
বাচক-স্বরূপ তব শ্রুরুষ্জাদি নাম । 
বর্ণরূপী সর্বজীব-আনন্দ-বিশ্রাম ॥ ২ ॥ 
এই দুই স্বরূপে তব অনন্ত প্রকাশ । 
দয়া করি" দেয় জীবে তোমার বিলাস ॥ ৩ ॥ 
কিন্তু জানিয়াছি, নাথ, বাচক-স্বরূপ । 
বাচ্যাপেক্ষা দয়াময় এই অপরূপ ॥ ৪ ॥ 


গ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কুত 


নাম নামী ভেদ নাই বেদের বচন। 

তবু নাম-_নামী হ'তে অধিক করুণ ॥ € ॥ 
কৃষ্ণে অপরাধী যদি নামে আদা করিঃ। 

প্রাণ ভরি, ডাকে নাম 'রাম, কৃষ্ণ, হরি? ॥ ৬ ॥ 
অপরাধ দূরে যায়, আনন্দ-সাগরে । 

ভাসে সেই অনায়াসে রসের পাথারে ॥ ৭ ॥ 
বিগ্রহ-স্বূপ বাচ্যে অপরাধ করি? । 
ওদ্ধনামাশয়ে সেই অপরাধে তরি? ॥ ৮ ॥ 


| 
ভকতিবিনোদ মাগে শ্রীন্ূপ-চরণে | 
বাচক-ন্বরূপ নামে রতি অঙ্ক্ষণে ॥ ১৯ ॥ 

) 





(5) 
স্ুদিতাশিতজনান্তিরাশয়ে 
রম্যচিদবনস্থথন্বরূপিণে 
নাম! গোকুলমহোৎসবায় তে 
কৃষ্ণ! পূর্ণবপুষে নমো নমঃ ॥ ৭॥ 
হে নায়! হে কুষ্ণ! তুমি গোকুলমহোত্সব, পূর্ণন্বরূপ, রম্য চিদঘনস্থুখ- 
স্বরূপ এবং আশ্রিত লোকের আত্তিসমৃহ-বিনাশকারক । তোমাকে আমি 
বার বার নমস্কার করি ॥ ৭॥ 
সপ্তম গীত 
( ললিত ঝি'ঝিট-_একতাল] ) 
ওহে হরিনাম, তব মহিম! অপার । 
তব পদে নতি আমি করি বার বার ॥ ১॥ 
গোকুলের মহোৎসব আনন্দসাগর । 
তোমার চরণে পড়ি হইয়া কাতর ॥ ২॥ 


টৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মালা _৭ম গুটা বং 


তুমি কু পূর্ণবপু রসের নিদান। 
তব পদে পড়ি’ তব গুণ করি গান ॥ ৩॥ 
যে করে তোমার পদে একাস্ত আশ্রয়। 
তার আহ্তিরাশি নাশ করহ্‌ নিশ্চয় ! ও ॥ 
সর্ব অপরাধ তুমি নাশ কর তা'র। 
নিসা নাশহ তাহার ॥ ৫॥ 
সর্বদোষ ধৌত করি” তাহার হৃদয়! 
সিংহাসনে বৈস তুমি পরম আশ্রয় ॥ ৬॥ 
অতিরম্য চিদঘন-আনন্দ-যৃর্কিমান্‌। 
“সো! বৈ সঃ: বলি’ বেদে করে তুয়া গান ॥ ৭॥ 
ভকতিবিনোদ রূপগোস্বামি-চরতে ! 
মাগয়ে সর্বদা নাম-ক্ষত্তি সর্ব্বক্ষণে ॥ ৮॥ 
(৮) 
নারদবীনোক্জীবন স্থবোক্ষিনির্যাসমাধুরীপূর | 
কুষ্ণনাম কামং দর মে রসনে রসেন সদ 1৮1 
হে কষ্ণনাম ! তুমি নারদ বীণা 
সুধাতরঙ্গের নির্যাস-ন্থরূপ মাধুর পুর হইয়াছ। তুমি রসের সহিত 






Fad 
আমার রসনায় অভন্র ক্ষ,ত্তি লাভ কর? ৮ 


১২৬ 


ত্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কুত 


অমিয়ধারা, বরিষে ঘন, 


শ্রবণযুগলে গিয়া । 
সঘনে নাচে, 


ভরিয়| আপন হিয়া | ২ ॥ 


ভকতজন, 


মাধুরীপূর, 
মাতায় জগত-জনে । 

কেহ বা কাদে, কেহ বা নাচে, 
কেহ মাতে মনে মনে | ৩॥ 

পঞ্চবদন, নারদে ধরি” 
প্রেমে দেয় ঘন কোল । 

কমূলাসন, নাচিয়। বলে, 
বল বল হরি বোল ॥ ৪॥ 

সহআানন, পরমস্থুখে, 
‘হরি, হরি’ বলি? গায়। 

নাম-গ্রভাবে, মাতিল বিশ্ব, 
নামরস সবে পায় ॥ ৫ ॥ 

প্রকষ্ণনাম, রসনে ক্ফুরি?, 
পুরা'ল আমার আশ। 

শ্ররূপ-পদে, যাচয়ে ইহা, 
ভকতিবিনোদ দাস ।॥ ৬ | 
নাম-মাহাত্ম্য সমাপ্ত 


আসব পশি’, 


০০০ 


4 — 





ঠবঞ্চবসিদ্ধান্ত-মালা-৫ম গুটি 
লাম--১ 
( বিভাষ ) 
যশোমতী-নন্দন, বরজবর-নাগর, 
গোকুলরঞ্জন কান। 
গোপী-পরাণধন, মদন-মনোহর, 
কালিয়-দমন-বিধান | ১ |] 
অমল হরিনাম অমিয়-বিলাসা | 
বিপিন-পুরন্দর, নবীন নাগরবর, 
বংশীবদন-সথবাসা || ২ ॥ 
ব্রজজন-পালন, অন্্রকুল-নাশন, 
নন্দ-গোধন-রাথওয়াল । 
গোবিন্দ মাধব, নবনীত-তন্কর, 
সুন্দর নন্দগোপাল || ৩ ॥ 
যামুনতটচর, গোপীবসনহর, 
রাসরসিক ক্ুপাময়। 
শ্রীরাধাবল্লভ, বুন্দাবন-নটবর, 
ভকতিবিনোদ-আশ্রয় | ৪ ॥ 
দালালের গীত 
বড় সুখের খবর গাই ৷ 
স্থুরভি-কুঞ্ধেতে নামের হাট খুলেছে খোদ নিতাই ॥ ১॥ 
বড় মজার কথা তায়। 
অদ্ধামূলো শুদ্ধনাম সেই হাটেতে বিকায় ॥ ২ ॥ 
যত ভক্তবুন্দ বসি?। 
অধিকারী দেখে’ নাম বেচ্ছে দূর কষি? ॥ ৩ | 


EK 


শ্রীল ঠাকুর ভাক্তিবিনোদ-কৃল 


যদি নাম কিন্বে ভাই । 

আমার সঙ্গে চল মহাজনের কাছে যাই ॥ ৪ || 
তুমি কিন্বে কৃষ্ণনাম । 

দস্তুরি লইব আমি’ পূর্ণ হবে কাম ॥ € || 
বড় দয়াল নিত্যানন্দ। 

শরদ্ধামাত্র লয়ে দেন পরম আনন্দ ॥ ৬ || 
একবার দেখলে চক্ষে জল । 

গৌর বলে নিতাই দেন সকল সম্বল ॥ 91 
দেন শুদ্ধ রুষ্-শিক্ষা | 

জাতি, ধন, বিদ্াবল না করে অপেক্ষা ॥ ৮ ॥ 
অমনি ছাড়ে মায়াজাল | 

গৃহে থাক, বনে থাক, না থাকে জঞ্জাল ॥ ৯ | 

: আর নাইকে। কলির ভয়। 

আচণ্ডালে দেন নাম নিতাই দয়াময় ॥ ১০ || 
ভক্তিবিনোদ ডাকি” কয় । 

নিতাইটাদের চরণ বিনা আর নাহি আশ্রর ॥ ১১ ॥ 


নাঁম-_-২ 
দয়াল নিতাই চৈতন্য ব'লে নাচ আমার মন । 
(নাচ রে আমার মন, নাচ রে আমার মন ) 
(এমন দয়াণ তে। নাই হে, মার খেয়ে” প্রেম দেয়) 
( ওরে ) অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেমধন || ১ | 
(ও নামে অপরাধ-বিচার তো নাই হে) 
(ওহে) রুষ্ণনামে রুচি হ'বে ঘুচিবে বন্ধন ॥ ২ ॥ 


সস টিন 


সি শের.) 
জর এ 





০৫ 
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(কঞ্চনামে অনুরাগ তে! হবে হে) 

(ওহে ) অনায়াসে সফল হ'বে জীবের জীবন | ৩ ॥ 
(রুষ্ণ-রতি বিনা জীবন তো মিছে হে) 

শেষে বৃন্দাবনে রাধাশ্যামের পাবে দরশন ॥| ৪ ॥ 


(গৌর-রুপা হ'লে হে) 


দীনহীন শ্রীকেদারনাথ ভাক্তবিনোদ 


গ্রা্রগোদ্রমচন্দ্রায় নমঃ 


শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রুত 


2লস্বল্সি দ্ধ সু _ সালন। 
(ষষ্ঠ গুটি). 
নাম-g্রচার 
আজ্ঞা-টহল 


নদীয়া গোক্রমে নিত্যানন্দ মহাজন । 
পাতিয়াছে নামহট্র জীবের কারণ ॥ ১॥ 

১। “নদীয়-নয়টি দ্বীপম্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধাম | ‘গোদ্রমে’_ উক্ত 
নয়টি দ্বীপের মধ্যে গোদ্রম বা। গাদিগাছার | “নিত্যানন্দ মহাজন” 
মহাপ্রভু কলিজীবের প্রতি রূপা করিয়। ্ীনিত্যানন্দ প্রভুকে ঘরে ঘরে 
নাম প্রচার করিতে আজ্ঞা দেন ; অতএব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূই গোড্রমস্ 
নামহাটের মূল মহাজন। নামহট্রের সমস্ত কম্মচারীই আজ্ঞা-ট হলের 
অধিকারী হইলেও টহলদার পদাতিক মহাশয়গণই এই কাধ্য বিশেষরূগে 
নিহস্বার্থভাবে করিয়া থাকেন। প্রভু নিত্যানন্দ ও পদাতিক হরিদাস 
ঠাকুর সর্বাগ্রে নিজে নিজে এ কার্ধ্য করিয়া উক্ত পদের মাহাত্খা 
দেখাইয়াছেন। পয়সা ও চাউল ইত্যাদির আশায় যে টহল দেওয়া 
যায়, তাহ! শুদ্ধ আজ্ঞা-টহল নহে। 

শুদ্ধাবান্‌ জন হে! 

প্রভুর কৃপায়, ভাই, মাগি এই ভিক্ষ।। 
বল ‘কৃষ্ণ, তজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষ ॥ ২ ॥ 
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২। টহুলদার মহাশয় করতাল বাজাইয়া বলিবেন,_“হে 
র্ধাবানজন! আমি আপনার নিকট কোন পার্ধিব বস্তু বা উপকার 
চাহি না। আমার এইমাত্র ভিক্ষা যে, আপনি প্রভুর আজ্ঞা পালন 
করত কৃষ্ণনাম করুন, কৃষ্ণভঙজন করুন ও কুষ্ণশিক্ষা করুন। কুষ্ণনাম 
করুন অর্থাৎ নামাভাস ছাড়িয়া চিন্ময়-নাম করুন।” নামাভাস দুই 
প্রকার অর্থাৎ ছায়া-নামাভাস ও প্রতিবিষ্ব-নামাভাস! ছায়া-নামাভাস 
সহজেই ক্রমশঃ সবধার্থসাধক ‘নাম’ হয়। যেহেতু, তাহাতে একটু 
অঞ্জানতম: থাকিলেও ভক্তি প্রতিকূল ভোগ-মোক্ষবাসনা গন্ধ থাকে 
না। তন্বানভিজ্ঞ লোকের! প্রথমে এ প্রকার নামাভাস করিতে করিতে 
সাধুসঙ্গবলে নামরসে অভিজ্ঞ হইয়া শুদ্ধনামগানে সক্ষম হন। তাহারাও 
ধন্য । ভুক্তিমুক্তিফলকামীদিগের মধ্যেই প্রতিবিহ্বনামাভাস হয় । তাহারা! 
সেই সেই ক্ষুদ্র অভীষ্ট অনায়াসে নামের নিকট লাভ করে বটে, কিন্ত 
ভশুদ্ধনামচিন্তামণি লাভ করতে পারে নাঃ কেননা, ভোগ-মোক্ষ- 
সম্বন্ধীয় ভক্তিপ্রতিকূলবাসনা তাহাদিগকে সহজে ছাড়ে না। বিশেষ 
ভাগ্যোদয়ে ভক্ত বা তগবতকুপা ছ্বারা অকৈতব-হৃদয় হইলে ভুক্তিমূক্তি 
স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া তাহারা শুদ্ধনামের আশ্রয় পান; কিন্ত 
তাহা অত্যন্ত বিরল । হে শ্রদ্ধাবান্‌ জন! লামাভাস ত্যাগপূর্বক 
শুদ্ধনাম গান করাই জীবের নিতান্ত শ্রেয়ঃ। কুষ্চনাম করিতে করিতে 
কুষ্ণতজন কর। ' শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, সেবন, অচ্চন, বন্দন, দাস্ত, 
সখ্য ও আত্মনিবেদন দ্বারা অধিকার-ভেদে বিধিমার্গে বা রাগমার্গে 
ভজন কর। যদি বিধিমার্ণে রুচি থাকে, তবে তছুচিত শ্রীপুরুচরণে 
ভজন-তৰ শিক্ষা করত জীবের নিখিল অনর্থ নিবৃততিপূর্বক কৃষ্ণালোচনা৷ 
কর। ষদ্দি রাগমার্গে লোভ হইয়া থাকে, তবে কোন ব্ৰজবাসী বা 
ব্রজবাসিনীর অনুরাগ, চরিত্র অন্ৃকরণপূর্বক যথারুচি ব্রজরস ভজন 


জং গ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃড় 


কর। ব্রজ্ঞরস-ভঙজ্গনে প্রবৃত্ত হইলে তদুচিত গুরুরুপায় ব্রজে নিত্যস্িডি 
ও যোগ চিননয়-স্বরপে স্্রীরষ্ণের সেবা! লাভ করিবে । 


অপরাধশূহ্য হ "য়ে লহ রুষ্নাম | 
কষ মাতা, কুষ্ঃ পিতা, কৃষ্ণ ধন-গ্রাণ ॥ ৩ ॥ 


৩। অপরাধ-দশটা। (১) বৈষ্ণববিদ্বেয ও বৈষ্বনিম্থা। ! 


(২) খিবাদি অন্য দেবতাকে রুষ্ণ হইতে পৃথক্‌ ঈশবরজ্ঞান ৷ সেই দেই 
দেবতাকে রুষ্ঃবিভূতি বা রষ্ণদাস বলিয়া জানিলে আর ভেদজ্ঞান বা 
অনেক ঈশ্বরজ্ঞানজনিত দোষ হয় ন। (৩) গুরুকে অবজ্ঞা দাঁ্ষা 
ও শিক্ষা-গুরুভেদে গুরু দ্বিবিধ | গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিবে এবং 
গুরুকে ুষ্চের প্রকাশবিশেষ বা তাহার নিত্যপ্রেষ্ট শুদ্ধত্ বলিয়া 
জানিবে। (9) শ্রতিশান্ত্রনিন্দা। শ্রুতিশাস্ব_বেদ. তদন্ত 
পুরাণ ও ধর্মশাস্ক, তৎসিদ্ধান্তরূপ ভগবদগীতাশাস্ত্র, তন্মীমাংসাদর্শন্ণ 
র্ষস্ত্র ও তাঁহার ভাঙ্বভৃত শ্রীযন্তাগবত, তদ্দিস্তারূপ ইতিহাস ও 
সাতত-তন্নকল এবং তত্তঙ্ছাস্ত্রসমূহের বিশদব্যাখ্যাস্বরূপ মহাজনরুদ্ 
তক্তিশাস্্সমূহ । এই সমস্ত শান্দে বিশেষ শ্রদ্ধা করিবে । (৫) হরি- 
নামের অর্থবাদ অর্থাৎ শান্্লিখিত নাম-মাহাত্ম্কে স্ততিমাত্র বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করা। (৬) নামের বলে পাপচরণ । শ্রদ্ধায় নাম করিলে 
পূর্বপাপসমূহ অনায়াসে বিনষ্ট হয়, আর পাপ করিতে রুচি হয় না। 
যদি নামের ভরসায় পাপ করিতে স্পৃহা হয়, সেটি নাষাপরাধ। (৭) 
ধর্মব্রত-ত্যাগ প্রভৃতি শুতকর্মের সহিত সমান বলিয়া যিনি নামের 
নিকট ভোগ-মোক্ষরূপকলের আশা করেন,__-তিনি-_নামাপরাবী | (৮) 
অশ্রদ্ধাবান্‌, বিমুখ ও শুনিতে ইচ্ছা করেন না এরূপ ব্যক্তিকে হরিনাম 
দেওয়! অপরাধ । বাহার শ্রদ্ধা জন্মে নাই, তাহাকে হরিনাম উপরে 
করিবে না; কেবল হরিনামে শ্রদ্ধা উৎপত্তি করিবার জন্য নামসাহাগ 


বৈফবসিদ্ধাপ্ত-মালা--৬ষ্ঠ গুটি ১৩৩ 


ধলিবে। (৯) নামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও নামে অবিশ্বাস ও 
অরুচি। (১০) অহংতা-মমতাপূর্ণ ব্যক্তির হরিনামগ্রহণে অপরাধ 
হয়। জড়শরীরে আত্মবুদ্ধিক্রমে যিনি শরীরগত অভিমান করেন এবং 
জডসম্পত্ভিতে স্বকীয়বুদ্ধি করিয়া আসক্ত হন, তাঁহার হরিনামাপরাধ 
খভাবতঃ আছে; যেহেতু তিনি সাধা-সাধনের চিন্য়ত্-জ্ঞান হইতে 
বঞ্চিত। হে শ্রদ্ধাবান্‌ জন ! এই দশ অপরাধশৃন্য হইয়। কৃষ্ণনাম কর। 
কৃষ্ণই জীবের মাতা, পিতা, সন্তান, ব্রবিণাদি ধন ও পতি বা! প্রাণেশ্বর । 
জীব চিৎকণ, কৃষ্ণ চিৎন্র্য্য, জড় জগৎ জীবের কারাগার । জড়াতাঁত 
কষ্চলীলাই তোমার প্রাপাধন। 
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি’ অনাচার ৷ 
জীবে দয়া, কঞ্চনাম সর্বধন্থসার ॥ 9 || 

৪। হে শ্রদ্ধাবান্‌ জীব! তুমি কুষ্কবহি্মুথ হইয়া মায়িক সংসারে 
স্থখ-ছুঃখ ভোগ করিতেছ। এ অবস্থা তোমার যোগ্য নয়! যেকাল 
পর্য্যন্ত কষ্ণবহি্নুখত! দোষজনিত কৰ্মচক্ত তোমাকে আবদ্ধ রাখিয়াছে, 
সে পর্যন্ত একটি সদুপায় অবলম্বন কর। প্রবৃত্তিক্রমে তুমি গৃহী, 
ব্রহ্মচারী ব! বানপ্রস্থ হও ব! নিবৃত্তিক্রমে তুমি সন্যাসী হও, সেই 
সেই অবস্থায় অনাচার ছাড়িয়া দেহ-গেহ-স্ত্রী-পুত্র-সম্পত্তি শ্রীরুষে 
অর্পনপূর্বক কৃষ্ণের সংসারে বাহেন্দ্রিয়গণ ও মনকে কৃষ্ণভাব-মিশ্রিত 
বিষয়ে বিচরণ করাইয়া বহির্থতাশৃন্য হৃদয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ 
কর। কৃষ্ণসেবান্ুকুল্যরূপ পরমামূত ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়। তোমার 
স্ুললিঙ্দদেহদ্বয় ভঙ্গ করত তোমার নিত্য অপ্রারুত হ্বরূপকে পুনরুদিত 
করিবে। চৌর্য্য, মিথ্যাতাষন, কাপট্য, বিরোধ, লাম্পট্য, জীবহিংসা, 
কুটিনাটি প্রভৃতি নিজের ও সমাজের অহিতকর কার্য সমস্তই অনাচার । 
সে সমস্ত ছাড়িয়া সছুপায়ের দ্বারা কৃষ্ণের সংসার কর। সার কথ! 


বত 'ভ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কুত 


এই যে, র্বনীবে দয়াপূৰ্ক শুদ্ধ চরিত্রের সহিত তুমি রুষ্ণনাম বর। 
কৃষ্ণনাম ও কষে কোন ভেদ নাই। নলামরুপায়: নাম, রূপ, ৭ 
লীলাময় কু তোমার পি্ধশ্বরূপগত নয়নের গোচর হুইবেন। অল্পদিনের 
মধ্যেই তোমার চিৎ্রূপ উদ্দিত হইয়া রুষঃপ্রেমসমূক্জে ভাগিতে থাফিবে। 
নগর-কীর্ভন 
লাম 
(১) 
গায় গোরা মধুর-্বরে। 
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কুষণ হয়ে হরে । 
হয়ে রামন্হরে রাম রাম রাম হয়ে হবে ॥ 
‘গৃহে থাক যনে খাক, সঢা গিরি” বলে ডাক,. 
হস্কখে:দুঃখে ভূল.না’ক, 
বানে হরিনাম কররে ! ১ ॥ 
“নায়াব্জালে বদ্ধ হ’য়ে, আছ মিছে কাজ্জ লয়ে, 
এখনও চেতন পেয়ে, 
‘বাধামাধব’ নাম বলরে ॥ ২ ॥ 
‘বন হইল শেষ, না ভজিলে স্বধীকেশ, 


ভক্তিবিনোদ্বোপদ্েশ 
একবার-নামরসে মাতরে ॥ ৩॥ 


নাম 
(২) 
একবার ভাব 'মনে, 
আশাবশে ভ্রমি” হেথা পা*বে কি সুখ জীবনে । 





বৈষ্কবসিদ্ধান্ত-ম'লা--৬ষ গু» চা 


কে তুমি, কোথায় ছিলে, কি করিতে হেথা এলে, 

কিব! কাজ ক'রে গেলে ধাবে কোথা। শরীর-পতনে ॥ ১ & 
কেন সুখ, দুঃখ, ভয়, অহংতা-মমতাময়। 

তুচ্ছ জয়-পরাজ্রয়, ক্রোধ-হিংসা-দ্বেষ অন্য জনে ॥ ২॥ 
ভকতিধিনোদ-কয়,ক্করি' গোরা-পদাশ্রিয়, 
চিদানন্দ-রসময়, হও'রাধাকুষ্ণনাম-গানে 1৩ ॥ 


আম 
(৩) 
বরাধারুষ্ণ বল্‌ বল্‌ বলরে বাই । 
(এই) শিক্ষা দিয়া, সব নদীয়া, 
ফিবুছে নেচে গৌর-নিতাই ॥ 
(মিছে) মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেষে, 
খাচ্ছ হাবুডুবু 'ভাই। 
(জীব) কষ্খদাস, এ বিশ্বাস, 
করুলে ত’ আর দুঃখ নাই ॥ 
(কৃষ্ণ ) বল্বে যবে, পুলক হ'বে, 
বরুবে আখি বলি তাই । 
(রাধা) কৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল, 
এই মাত্র ভিক্ষা চাই ৷ 
(ষায়) সকল বিপদ, ভক্কিবিনোদ, 


বলে, যখন ও নাম গাই ॥ 


নাম 
(৪) 
গায় গোরাটাদ জীবের তরে 
হরে কৃষ্ণ হরে। 
হরে কৃষ্ণ হরে কু্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে 
. হরে কৃষ্ণ হরে। . 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে 
হরে কৃ হরে ॥ 
একবার বল্‌ রসন! উচ্চস্বরে ৷ 
(বল) নন্দের নন্দন, রর যশোদা-জীবন, 
প্রীরাধারমণ, প্রেমভরে ॥ 
(বল) গীয়ধুহথদন, - গোপী-প্রাণধন, 
4315৮. মুরলীবদন, হৃতা করে.।. 
(বন) অ্ধনিহ্ৃদ্নন, .. : পূতনাঘাতন, 
ব্ৰহ্মবিমোহন, উদ্ধকরে ॥ 
হরে কৃষ্ণ হরে ॥ 


নাম 


(৫) 
ইরি বল, হরি বল, হরি বল ভাই রে। 
হরিনাম আনিয়াছে গৌরাঙ্গ-নিতাই রে ॥ 
(মোদের দুঃখ দেখে রে) 
হরিনাম বিন? জীবের অন্য ধন নাই রে। 
হরিনামে শুদ্ধ হ'ল জগাই-মাধাই রে ॥ 


আল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কু 


বৈষবসিদ্ানতালা--৬ ও গুটি 


“ বড় পাপী ছিল রে) 
মিছে মায়াবদ্ধ হয়ে জীবন কাটাই রে ॥ 
আ[মমি-আমার বলে রে) 
আশাবশে ঘুরে ঘুরে আর কোথা যাই রে ॥ 
(আশার শেয নাই রে) 


হরি বালে দেও ভাই আশার সুখে ছাই রৈ ৷" 


(নিরাশ ত”সুথ রে ) 


"ভোগ মোক্ষবাঞ্ছ! ছাড়ি' উল গাই 
' (শুদ্ধ হয়ে রে 


" না চেয়েও নামের গুণে এ-নব ক্ল পাই? রে 
L (তুচ্ছফ ফলে প্রয়াস ছেড়ে রে) 
বিনোদ বলে বাই লয়ে নামের বালাই রে॥ 
_ (নামের বালাই ছেড়ে.রে ) 


নাম 
(৬) 
অঙ্গ-উপাঙ্গ অন্স-পাদ-সঙ্গে | 
নাচই ভাব-যুরতি গোরা রঙ্গে ॥ 
গাওত কলিষুগ-পাবন নাম । 
্রমই শচীস্বত নওদীয়] ধাম ॥ 
(হরে) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। 
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুকুদন ॥ 


১৩৭ 


শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃ্ 
নাম 


(9) 
হরে কৃষ্ণ হরে! 
নিতাই কি নাম এনেছে রে । 
( নিতাই )'নাম এনেছে, নামের হাটে, 
শ্রদ্ধামূন্যে নাম দিতেছে রে ॥ 
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে রে । 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে রে॥ 
(নিতাই )জীবের দশা, মলিন ঢে’খে, 
নাম এনেছে ব্রজ থেকে রে। 
এ নাম শিব জপে পঞ্চমুখে রে 
(ধুর এই হরিনাম ) 
এ নাম ব্রহ্ধা জপে চতুর্মুথে রে 
(মধুর এই হরিনাম ) 
এ নাম নারদ জপে বীণাযান্ত্র রে 
(মধুর এই হরিনাম ) 
(এ নামাতাসে ) অজামিল বৈকুণ্ডে গেল রে। 
এ মাম বল্তে বল্তে ব্রজে চল রে॥ 
(চিত্ত শীতল হবে ) 
ভজন গীত 
5) 
ভজ রে ভজ রে আমার মূন অতি মন্দ । 
(ভজন বিন! গতি নাই রে ) 


১৩৮ 





টক্চবসিদ্ধান্ত-মাল = ৬ষ্ট গুটা 

(ভজ) ব্রজবনে রাধারুষ”চরণারবিন্দ॥ 
( জ্ঞান-কৰ্ম্ম পরিহরি” রে) 

(ভজ) গৌর-গদাধরাদৈত গুরু-নিত্যানন্দ । 
(গৌর-রুষে অভেদ জেনে রে ) 
-(্রুকুষ্ঃপ্রিয় জেনে রে ) 

(বর) ভ্নিবাস, হরিদাস মূরারি, সূকুদ্দ ॥ 
(গৌরপ্রেষে স্মর শর রৈ:) 

(রর) রূপ-সনাতন-জীব+রখুনাথখন্ব। 
(শি ভজন বরুবে €র ) 

(রর) রাঘব-গোপালভট্ট স্বরূপন্রাষানন্দ ৪ 
(€্ষেষ্ণপ্রেম যদ্বি চাও রে) 

(স্বর) গো্টীসহ কর্ণপূর সেন শিবাদন্দ 
( অজঙ্র্মর স্বর রে ) 

(স্বর) রূপাঞ্গ সাধুজন ভজন-আনন্দ ! 
-(ব্রজে'বাস যদি চাও রে) 

ভজন- গীত 
(২) 

ভাব না ভাব না, মন, তুমি অতিষ্ট! 
(বিষয় বিষে আছ হে) 

কাম-ক্রোধ-লোত-মোহ-মদাদি-আবিষট৪ 
( বিপুর বশে আছ হে) 

অসছার্ভানতক্তি-মুক্তি-পিপাসা-আকষ্ট I 
( অসতকথা ভাল লাগে হে) 


এ এল ঠাকুর ভক্তিবিনে "কত 


গ্রতিষ্ঠাশা-কুটিনাটি-শঠত|দি-পিষ্ট ॥ 
(সরল-ত” হ'লে না হে) 
। ঘিরেছে তোমারে, ভাই, এ সব অর্িষ্ট 
(এ সব ত’ শক্ৰ হে) 
এ সব না ছেড়ে কিসে পাবে রাধারুষ ॥ 
॥ (যতনে ছাড় ছাড় হে) 
সাধুসঙ্গ বিনা আর কোথা তব ইষ্ট । 
(সাধুস্ঘ কর হে) 
বৈষ্ণব চরণে মজ, ঘুচিবে অনিষ্ট ॥ 
॥ (একবার ভেবে দেখ হে) 
রীন্থরভিকুঞজ শ্রীনাম-সংকীর্তনান্তেনিশ্নলিখিত নাম উচ্চারণপূর্বক 
হরিবোল দিয়া দণব্প্রণাম হইয়া থাকে |: 
ভজন-গীত 
(৩) 
(হরে ) হরয়ে নমঃ কুষ্ণ যাদবায় নমঃ। 
(যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ) 
গোপাল গোবিন্দ রাম এরমধুস্্দন ॥ 
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার) 
গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ বল। 
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার) 
ওরুরুপাজলে নাশি’ বিষয়-অনল। 
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার ) 
কুষেতে অপিয়। দেহ-গেহাদি সকল । 
রাধাগোবিন্দ বল (৪-বার) 


নিউ ০১ ০০২ ২০০৭ ৯ 


টঞচবসিদ্ধান্ত'মালা--৬ষ গুটি 


অনন্যভাবেতে চিত্ত করিয়া সরল । 
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার) 

রূপানুগ-বৈষ্বের পিয়া পদজল | 
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার ) 

দশ অপরাধ ত্যজি’ ভুক্তি-মুক্তি-ফল | 
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার) 

সখীর চরণরেণু করিয়া সম্বল ৷ 
রাঁধাগোবিন্দ বল (৪ বার) 

শ্বরূপেতে ব্রজবাসে হইয়া শীতল ৷ 
রাধাগোবিন্দ বল ( ৪ বার) 

ভজন-গীত 
(৪) 

বোল হরি বোল (৩ বার ) 

মনের আনন্দে, ভাই, বোল হরি বোল ॥ 
বোল হরি বোল (৩ বার ) 

জনমে জনমে সুখে বোল হরি বোল ॥ 
বোল হরি বোল (৩ বার ) 

মানব-জন্ম পেয়ে, ভাই, বোল হরি বোল ॥ 
বোল হরি বোল (৩ বার) 

স্থথে থাক দুঃখে থাক, বোল হবি বোল ॥ 
বোল হরি বোল (৩ বার) 

সম্পদে বিপদে, ভাই, বোল হরি বোল ॥ 
বোল হরি বোল (৩ বার) 


১৪: 


শ্রীল ঠাকুর ভক্তি 
x শ্রীল ঠাকু রিমোদ*্কুত 


গৃহে থাক বনে থাক, বোল হরি বোল. 
বোল হরি বোল (৩ বার) 
কৃষ্ণের সংসারে থাকি? বোল হরি বোল-॥ 
বোল হরি বোল (৩ বার) 
অসৎসঙ্গ ছাড়ি”, ভাই, বোল হরি বোল॥ 
বোল হরি বোল (৩ বার) 
বৈষ্ণব-চরণে পড়ি, বোল হরি বোল ॥ 
বোল হরি বোল (৩ বার) 
গৌর-নিত্যানন্দ বোল (৩ বার) 
গৌর-গদাধর বোল (৩ বার ) 
গৌর-অদ্বৈত বোল (৩ বার ) 


প্রেমধবনি 


প্রেমসে কহ গ্ররুধ্টচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অছৈত-গদাধর-্রীবাসপত্ডিত 
কী জয়! শ্রীঅন্তদ্বাপ, মায়াপুর, সীমন্ত, গোদ্রম, মধ্যদ্বীপ, কোলহীপ, 
খতুদধীপ, জহ্ক দ্বীপ, মোদক্রম, রুত্রদবীপাত্বক প্রীনবদ্বীপধাম কী জয়! 
শরীরাধাকৃষ-গোপ-গোপী-গো-গোবর্ধন-বৃন্দাবন-রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্-ঘমুনাজী 
কী ভয়। গীতুলসীদেবী কী জয়! শ্রীগন্দাজী কী জয়! প্রীন্রভিবুক্ণ কী 
জয়! প্রীনামহট্র কী জয়! শ্রীতক্তিদেবী কী জয়! শ্রীগায়ক, শ্রোতা, 
ভক্তবৃন্দ কী জয় জয় !| পরে সাষ্রানগ-দতবৎ | 








শ্রীশ্ৰাগুরুগৌরাঙ্লে! জয়তঃ 


“আস্বাদন-ভাস্কয? 


মঙ্গলাচরণ 


₹ পনর মতি ব্ৰহ্মাণ্ডং মর্থে। বেদার্থবিদ্ভবেৎ। 

. ক্ুপালেশেন যন্তাহং বন্দে তং গুরুমীশ্বর ॥ 
নম ও বিষ্ণুপাদয় কষ্প্রেষ্ঠায় ভূতলে! 
প্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে ॥ 
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রযূর্তয়ে দীনতারিণে। 
রূপান্গবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে ॥ 
ভূষয়ন্তং পরাং বিদ্যাং সদানন্দরসাপুতম্‌। 
বৈকুগজ্ঞানদীপেন ভাসয়ন্তং দিশো দশ ॥ 
রীমদ্তক্তি প্রসাদাখাং পুরীগোস্বামিনং প্রভুম্‌ ৷ 
বাস্সুদেবাশ্রয়ং বন্দে পরভক্ত্য EC 
নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদ্দানন্দ-নামিনে। 
গৌরশক্তি-স্বরূপায় বূপানুগবরায় তে ॥ 
কূপ-সনাতনো বন্দে তটুযুগ্রা পুনঃ পুন 
শ্রীজীবং রঘুনাথঞ্চ সর্ববাভীষ্ট-প্রদায়কম্‌ ॥ 
আনন্দতীর্ঘনামা সুখমরধামা ষতিজীয়াৎ। 
সংসারার্ণবতরণীং ষমিহ জনা: কীর্তয়স্তি বুধাঃ ॥ 
শ্রচৈতন্তমহং বন্দে সাবধৃতং প্রভুৎ বরমূ! 

_ সাদ্বৈতং করুণাসিন্ধুং সগণং সম্বরূপকম্॥ 


আশ্রাদশমূল--উম শ্রোক 
১৪৪ it শ্রাক 


বং ভগবান্‌ শ্রগৌরস্ুন্দর যে দশটা মূলতত্ব জগজ্জীবকে উপদেশ 
করিয়াছেন, তাহাকেই শ্রীগ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'শযুলতঘ” পে 
বর্ণন করিয়াছেন! শ্রীমন্হাগ্রভূর সেই শিক্ষা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও 
প্রয়োজন_এই তিনটা বিভাগে বিভক্ত । বোশাস্্র এই সমন্ধ, 
‘অভিধেয়’ ও ‘প্রয়োজন’-তত্রেই উপদেশ, করিয়াছেন। সম্বন্ধ, অভি- 
ধেয় ও প্রয়োজন-আকারে গ্রীগৌরস্থন্দরোক্ত দশটী তত্ব এই,_ 


(১) আয়ায়বাকাই প্রধান প্রমাণ । তদ্বারা নিয়লিখিত নয়টা সিদ্ধান্ত 


উপদিষ্ট হইয়াছে, ( ২) রষ্ণস্বরূপ হরি জগন্মধ্যে পরমতত্র, ( ৩) তিনি, 


সর্বশক্তিমান, ( ৪ ) তিনি অখিলরসামুতসমূদ্র, ( + ) জীবসকল হরির 
বিভিন্নাংশ ডা (৬) তটস্ব-গঠনবশতঃ জীবসকল বদ্ধদশায় প্রকুতি- 
কর্তৃক কবলিত, (৭) তটস্থধশ্মবশতঃ জীবসকল মুক্তদশায় প্রকৃতি হইতে 
মৃক্ত, (৮) জীব-জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও 
অভেদ, ( ৯) শুদ্ধতক্তিই জীবের সাধন ও ( ১ ) শুদ্ধরুষ্্রীতিই 
জীবের সাধ্য ৷ 

প্রথম সিদ্ধান্তে প্রমাণ-তত্বের বিচার । দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, 
যষ, সপ্তম ও অষ্টম সিদ্ধান্ত পর্যন্ত বেদশাস্ত্-শিক্ষিত, সঙ্ন্ধতব্বের বিচার । 
নবম সিদ্ধান্তে অভিধেয়তত্বের বিচার । দশম সিদ্ধান্তে প্রয়োজনতত্বের 
বিচার। বিষয়গুলিকে প্রমাণ ও প্রমেয়_এই ছুই ভাগ বিভক্ত করিলে 





প্রথম সিদ্ধান্তে প্রমাণ-বিচার এবং দ্বিতীয় হইতে দশম সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত. 


প্রমেয়-বিচার। দ্বিতীয় হইতে অষ্টম সিদ্ধান্ত পর্যাত্ত যে সঙগধ-তবের 
বিচার হইয়াছে, তন্মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সিদ্ধান্তে শ্রীরুষ্তবের 
পরিষ্কৃতি। পঞ্চম, ষ্ঠ ও সপ্তম সিদ্ধান্তে জীবতত্বের পরিষ্কৃতি ! অষ্টম 
সিদ্ধান্তে তদুভয়ের সম্বন্ধ-বিচার ৷ 'ভেদাভেদ-শবে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ। 

আন্মায়_“আয়ায়: শ্রতয়ঃ সাক্ষাদ্ষবিপ্কেতি বিশ্রতাঃ। গুরু 








আন্মাদন-ভা যা রি 


পরপপরাপ্রাধাঃ বিশবকর্তছি ব্রশ্ষণঃ ॥” (প্রীভক্তিবিনোদ-কারিকা )-- 
বিশবকর্তী ত্রহ্ম। হইতে গুরুপরম্পরা প্রাণ ব্ৰহ্মবিষ্ঠা-নামী শ্রুতিসকলকে 
আয়ায় বলা যায়৷ “প্রমেয়-রত্বাবলী’র নিশ্নলিখিত শ্লোক এতগপ্রসঙ্গে 
আলোচা। পম: প্রাহ বিষ্ণু পরতমমখিলাস্ায়বেগক বির রিন 
ভেদঞ্চ জীবান্‌ হরিচরণজুবন্তারতমাঞচ তেষাম্‌। মোক্ষং বিষ্ণ,ভিঘ লাভং 
তদমলভজনং ত্য হেতুং প্রমাণং, প্রত্যক্ষাদ্বিত্রঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ 
কুফটৈতন্যাচন্দরঃ ৷" প্রীমধ্ব বলেন,-(১) বিষ্ণুই পরতমবন্থ, (২) বিষ্ণু 
অখিল-বেদবে্ক, (৩) বিশ্ব সত্য, (৪৭ জীব বিষ্ণু হইতে ভিন্ন 
(৫) জীৱসমূহ হরিচরণসেবক, (৬) জীবের মধ্যে বদ্ধ ও মৃক্তভেদে 
তারতম্য বর্তমান, (৭) বিষ্ণুপাদপন্মলাভই জীবের' মুভি, (৮) জীব- 
[রণ বিষ্ণুর অপ্রারুত ভজন, (>) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বেদই 


মুক্তির ক 
এই অর্বকধিত নয়টি প্ৰমেয়ই ভগবান্‌ এ্ৰক্লু্ণচৈতন্যাচন্দ 


প্রমাণত্রয় | 
উপদেশ করিয়াছেন ৷ ১ ॥ 

“ক্রহ্ধা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্ত কর্তা ভুূবনস্ত গোপ্তা। স 
ব্ৰহ্মবিদ্যাং সৰ্বববিষ্যাপ্রতিষ্ঠামথ্ববায় জোষটপুত্রায় প্রাহ॥” (মুণ্ডক 
১1১।১)-_বিশ্বকর্তী ভূবনপালক আদিদেব বর্ধা স্বীয় চ্োটপুত্র অথর্ববকে 
সর্বরবিগ্যার প্র্তিষ্টারপ ব্রহ্ষ বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। যে ক্রহ্ধবিদ্যা দ্বারা 
স্বরূপ অক্ষরপুরুষ পরিজ্ঞাত হন, সেই ্রহ্মবিদ্যা তবসহকারে শিক্ষা 
1 ভৃতম্ত নিঃশ্বসিতমেতদ্‌ যদৃখ্বেদে যজর্বেবদ5 ' 
উপনিষদঃ শ্রোকাঃ 


সত্য 
দিয়াছিলেন। “অস্ত মহতে 
মামবেদোহথর্বান্দিরস ইতিহাস -পুরাগং বিদ্যা 
ত্রাণযনুব্যাখ্যানানি সর্বাণি নিঃস্থসিতানি ধ (ৰৃহদারগার ২1৪১০). 
মহাপুরুষ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস হইতে চতু্বেদ, ইতিহাস, পা উপনিষৎ 

প্লোক, সুত্র, অনুব্যাধ্যা সমস্তই নিঃস্থত হইয়াছে! ইতিহাস-শকে, 
রামায়ন, মহাভারতাদি ! “পুরাণ*-শব্দে ্রমন্তাগবত-শিরন্ক অষ্টাদশ 


১০ 


ভ্রীশ্রাদশমূল ১য় শ্লোক 


১৪৬ 
মহাগুণ ও অষ্টাদশ উপগুরাণ। ‘উপনিষ-শব্দে ঈশ, কেন, কঠ 


প্রশ্ন প্রভৃতি “একাদশ উপনিষ২। ক্লক শবে খধিগণ-কুত অঙ্নষ্ুপাদি 
কু্র-শবে প্রধান প্রধান তত্রাচায্যক্কৃত “বদার্ঘ- 





ছন্দোগান্থ । 
‘অনুয্যাখ্য৷-শব্দে মেই সুত্রপঞ্থদ্ধে আচার্যাগণ-ক্কৃত ভায়াদি-ব্যাখ্য|। 
এই সমস্তই ‘আয়ায়-শব্দে কখিত। ‘আয়ায়’-শব্দের যৃখ্যার্থ--বেদ | 
ব্বতঃপ্রমাণ বেদ--প্রমাণশিরোমণি। লক্ষণ] করিলে স্বতঃপ্রমাণতা- 
হানি॥ প্রমাণের মধ্যে শ্রতিপ্রমাণ-_-প্রধান ! শ্রুতি যে দুখ্যার্থ কহে, 
সেই সে গ্রমাণ ॥ স্বতঃগ্রমাণ বেদবাক্য সত্য যেই কয়। লক্ষণা করিতে 
হবতঃগ্রামাণা-হানি হয় ৷” (এৰচৈঃ চঃ আঃ ৭1১৩২) মঃ ৬১৩৫, ১৩৭ )। 
গোস্বামীদিগের ষট সন্দর্ডাদদি গ্রন্থ ও এচৈতন্যচরিতামৃত পুবোক্ত অনু- 
ব্যাখ্যার মধ্যে গণনীয়। অতএব বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, উপনিযৎ, 
বেদাস্তম্ুত্র, বৈষবাচার্যযগণ-কৃত ভাষ্যগ্রন্থাদি সমস্তই আপ্রবাক্য। এই 
সমস্ত আগ্তবাক্যের বিশেষ মাহাজ্য ভ্রীমভাগবতে একাদশ-স্বদন্ধে লিখিত 
আছে,_-“কালেন নষ্টা গ্রলয়ে বানীয়ং বেদমংজ্ঞিতা । ময়াদৌ ত্রচ্ষণে 
প্রোক্ত। ধর্মৌ যন্তাং মদাত্মকঃ॥ তেন প্রোক্ত| স্বপুত্রায় মনবে পূর্বজায় 
সা। ততো তৃথাদয়োহগৃরুন্‌ সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষয়ঃ ॥ তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্র। 
দেবদানবগুহকাঃ। মনুষ্যা: জিদ্ধগন্ধর্বাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ ॥ কিংদেবাঃ 
কিন্নরা নাগ! রক্ষঃ কিংপুরুষাদয়ঃ| বহব্যস্তেযাৎ প্রকুতয়ো। রজঃনন্বতমো- 
ভূবঃ॥ যাভিভূ্তানি ভিদ্ান্তে তৃতানাং পতয়ন্তথা | বথাপ্রকৃতি সর্বেষাং 
চিত্রা বাচঃ অবস্তি হি॥ এবং প্ররুতি-বৈচিত্র্যাদ্ডিগ্ন্তে মতয়ে], 
বৃণাম্‌। পারম্পর্ষোণ কেযাঞ্চিৎ পাষগুমতয়োহপরে ॥৮ শ্রীক্ফ্ণ উদ্ধবকে 
কহিজেন”_বেদসংজ্ঞিতা বাণী আমি আদৌ ব্ৰহ্মাকে বলিয়াছিলাম। 
তাহাতেই আমার স্বরূপনিষ্ঠ বিশুদ্ধ. ভক্তিরপ জৈবধর্ম কথিত আছে। 
সেই বেদমংজ্ঞিতা বাণী নিত্যা। প্রলয়কালে তাহা বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ায় 
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সিসময়ে আমি তাহ! বিশদরূপে ব্রন্ধাকে বলি। ব্ৰহ্মা তাহা শ্বপুত্র 
সন্ত-প্রভৃতিকে বলেন । ক্রমশ: দেবগণ, ঝষিগণ, নরগণ--সকলেই সেই 
বেদসংজ্জিত। বাণী প্রাপ্ত হন। ভূতকল ও ভূতপতিসকল সত্ব, রজঃ, 
তমোগুণোডভূত পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্ররুতি লাভ করিয়া পরস্পর ভিন্ন হইয়াছেন । 
সেই প্ররুতি-ভেদান্ুুদারে পুথক্‌ পৃথক অর্থের দ্বারা নান। বিচিত্র 
মত প্রকাশিত হইয্লাছে। হে উদ্ধব, যাহার! ব্রদ্ধা হইতে গুরু-পরস্পরা- 
ক্রমে সেই বেদসংজ্ঞিত| বাণীর প্রকৃত অন্ুব্যাখ্যাদি প্রাপ্চ হইয়াছেন, 
ভীহারাই বিশুদ্বমত স্বীকার করেন। অপর সকলেই মতভেদ্ক্রমে 
নানাবিধ পাষগু-মতের দাস হইয়া পড়িরাছে। ইহাতে স্পষ্ট জানা 
যায় যে, 'ব্ৰহ্ম-সমপ্রদায়-নামক একটি সম্প্রদায় সৃষ্টির সময় হইতে 
চলিয়া আসিতেছে । সেই সম্পরদায়ে গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত বেদসংজ্ঞিত! 
বিশুদ্ধ বাণীই ভগবদ্ধশ্ম সংরক্ষণ করিয়াছে । সেই বাণীর নাম আদায় 
(আ--স়্া4ঘঞু)1 যে সকল লোক স্পরব্যোমেশ্বরস্তাসীচ্ছিস্কো। 
ব্ৰহ্ম জগংপতিঃ” * ইত্যাদি বাক্যক্রমে প্রদশিত ব্ৰহ্ম সম্প্রদায় স্বীকার 
করেন না, তীহারা ভগবছুক্ত পাষগুমত-প্রচারক। শ্রীরুষ্চৈততন্য- 
সম্প্রদায় স্বীকার করতঃ যাহার! গোপনে গুরুপরম্পরা-সিন্ধপ্রণালী স্বীকার 
করেন না, তাহারা কলির গুপ্চচর। সমস্ত ভাগ্যবান্‌ লোকই গুরু- 
পরম্পরা প্রাপ্ত আগ্ুবাক্যন্্প আল্ায়কেই প্রমাণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণন। 
করেন। ইহাই শ্রীমন্সহাপ্রতুর প্রথম শিক্ষা। “তব্বসন্দর্তে' (৯ম ও 
১০ম) শ্রীল সজীব গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,_-“অখৈবং স্থচিতানাং 
জকফ-তদ্থাচাবাচকতালক্ষণ-স্ধ-তদ্ভজনলক্ষণ-প্রয়ো জনাধ্যানামর্থানাং 
নির্যায় প্রমাণং তাবছিনির্ণীয়তে। তত্র পুরুষত্য ভ্রমাদি-দোষ- 
চতুষটর-দু্ত্াৎ স্থৃতরামচিন্ত্যালৌকিকবন্তস্পর্শাযোগ্যত্থাচ্চ ততপ্রতাক্ষা- 
এ বৈকু$পতি প্রীনারায়ণের আদি শিল্প বিশ্বকত্তী ্দ্ধা। 


Le শ্রী শ্রাদশমূল--১য় শ্লোক 


দীন্যপি সদোষাণি। ততস্তানি ন: প্রমাণানীতানাদি সিদ্ধ-সর্বপুরুষ-পর্.. 
ম্পরাহ্থ সার্বলৌকিকালৌকিকজ্ঞান-নিদানত্বাদপ্রাক্ৃতরচনলক্ষণে| বেদ. 
এবাক্মাকৎ অর্বাতীত-সর্বাশ্রয়-সর্বাচিত্ত্যাম্চ্যাস্বতাবং বস্তু বিবিদরিষতাং 
প্রমাণম্‌।” সম্প্রতি শ্রীরুষ্ণবাচ্যবাচকতা-লক্ষণ সম্বন্ধ, তদ্ভজনলক্ষণ 
বিধেয ও তংপ্রেমলক্ষণ গ্রয়োজন-_যাহা। সুচিত হইয়াছে, সেই তিনটা 
অর্থ-নির্ণয়ের-জন্য প্রমাণ নিরূপণ করিতেছি । মানবগণ শ্বভাবতঃ ভ্রমাদি- 
দোযচতৃষ্টয়ের বশবত্তাঁ। স্থতরাং অচিন্ত্য অলৌকিক বস্তম্পর্শের 
অযোগ্য ৷ তাহাদের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ নিরন্তর দোষযুক্ত। অতএব 
প্রত্যক্ষ, অক্রমান প্রভৃতি প্রমাণমধ্যে পরিগণিত হয় ন! ৷  অনাদদিসিদ্ধ, 
পুরুষ-পরম্পরাপ্রাপ্ত সার্বলৌকিক ও অলৌকিক জ্ঞানের নিদানস্বূপ 
অপ্রারুতবচন-লক্ষণ বেদবাক্যই অর্বাতীত,  জর্বাশ্রয়,। সর্বাচিন্ত্য 
আশ্চথ্যস্বভাবসম্পন্ন বস্তু বিজ্ঞানেচ্ছু পুরুষের পক্ষে একমাত্র প্রমাণ) 
শ্রজীব গোস্বামিপ্রভু আগ্রবাক্যের প্রমাণত্ব স্থির করিয়া পুরাণ-শান্তরের 
তদ্শ্ত্ব নিরূপণপূর্বক- শ্ীমস্ভাগবতের সর্বপ্রমাণশ্রেষঠন্ব- স্থাপন 
করিয়াছেন। যে লক্ষণ দ্বার! ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন, সেই 
লক্ষণ দ্বারা শ্রীরন্ধা, শ্রীনারদ, শ্রীব্যাস ও তৎসহ প্রীশুকদেব এবং ক্রমে 
শ্রীবিজয়ধ্বজ, ্রীরহ্ষতীর্থ, ্াব্যাসভীর্ঘ প্রভৃতির তত্বগুরু এীমন্মধ্বাচার্যয- 
প্রণীত শাস্তর-নিচয়ের উল্লেখ করিয়াছেন । এই সমস্ত বাক্য দ্বার! স্পষ্ট 
প্রতীত হয় যে, শ্রী্ষস্প্রদায়ই শ্রীরুষ্চৈতন্যদাসদিগের গুরু-প্রণালী। 
শ্ীকবিকর্ণপূর গোস্বামী এই অন্ুদারে দৃঢ় করিয়া! স্বীয় কত ‘জীগৌর- 
গশোদ্দেশদীপিকা'য় গুরুপ্রণালীর ক্রম লিখিয়াছেন। -বেদান্তকত্র-ভান্ত- 
কার বলে বিগ্যাভূষণও সেই প্রণালীকে স্থির রাখিয়াছেন। যাহার! 
এই প্রণালীকে অস্বীকার করেন, তাহারা, শ্ররুষ্ণচৈতন্তচরগান্ুচরগণের 
প্রধান শক্রু। এতংপ্রসঙ্ছে ওল প্রহ্লাদ্ মহারাজ. বলিয়াছেন, 


আস্মাদনশভায) 28৯ 


“সোহহং প্রিয়স্ত সুহৃদঃ পরদেবতায়া লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চ" 
গাতাঃ । অগ্রন্তিতগ্যন্গগৃণন্‌ গুণবিপ্ৰযুক্তে। ছুর্গাণি তে পদযুগালয়হংস- 
সন্গঃ0৮ (ভ্ীভাঃ ৭1৯।১৮)-হে নৃসিংহ ! দাস আমি আপনার পাদ- 
নিলয়স্থ ব্যক্তির সঙ্গক্রমে রাগাদিদুক্ত হইয়া প্রিয়ন্হৎ ও পরমদেবতা 
বর্দসপ্্রদার-প্রবন্তিত আপনার লীলাকণ। বর্ণনাপূবক হুমহৎ অুঃখসকল 
অনায়াসে উত্তীর্ণ হইব ॥ ২ ॥ 

“কৃষ্ণাংশঃ পরমাস্মা বৈ ব্ৰহ্ম তজ্জেযোতিরেব চ। পরব্যোমাধিপ- 
তপ্তৈশব্মৃন্তির্ন সংশয়ঃ ৷” ( জ্রভক্তিবিনোদ-কারিকা।)- শ্রুরুষ্ই একমাত্র 
সর্বেশ্বর। পরমাত্মা তাহার অংশ । ব্রহ্ম তাহার জ্যোতিঃ। পরব্যোষ- 
নাথ নারায়ণ তাহার এশর্য্য-বিলাসমূত্তি বিশেষ । এই সিদ্ধান্তে 
কিছুমাত্র সংশয় নাই । “্ব্ৰহ্ম-রুদ্র-মহেন্দরাদি-দমনে রাসম গুলে । ওর 
পুত্র প্রদানাদাবিশবব্যৎ যতপ্রকাশিতম্‌!  নাস্য-প্রকাশবাছলেো তদ্ষ্টং 
শান্্বর্ণনে। অতঃ ক্ষ্ণপারতম্যং স্বত£সিদ্ধং সতাৎ মতে !" (শ্রভক্তি- 
বিনোদকারিক।)-_প্রীভাগবতাদি শান্তর গ্রকুষ্ণলীলাবর্ণনে ব্ৰহ্ম-রুদ্র- 
ইন্দ্রাদি-দমনে, রাসলীলায় এবং গুরুপুত্রসমানয়নাদি কাধ্যে যে এশ্বধ্য- 
প্রকাশ হইয়াছে, তাহা অন্য বহুতরপ্রকাশে কুত্রাপি দেখ! যায় নাই । 
অতএব সাধুলোক বলেন যে,_কুষ্ণের পারতম) স্বতঃসিদ্ধ। “তা বাং 
বাহৃন্ন্মসি গমধ্যৈ যত্ৰ গাবে| ভূরিশূদ্া অন্াসঃ অত্রাহ তদুরুগায়স্ত 
বৃষ্ণঃ পরমং পদং অবভাতি ভূরি !* (১1৫৪ স্থুক্ত ৬ ঝঙ্মস্তে ভগবানের 
'নিত্যলীলা এইরূপে কথিত হইয়াছে )_তোমাদের (রাধা ও কৃষ্ণের ) 
সেই গৃহসকল প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করি । যেখানে কামধেন্ু সকল 
প্রশস্ত শৃঙ্দবিশিষ্ট এবং বাঞ্ছিতার্থ-প্রদানে সমর্থ, ভক্তেচ্ছাপূর্ণকারী 
শ্রকফের সেই পরমপর্দ প্রচুররূপে প্রকাশ পাইতেছেন। “অপস্থাং 
গোপামনিপদ্ধমানমী, চ পরা চ পথিভিশ্চরস্তম্‌ । স সত্রীচীঃ স বিষুচীবসান 


১৫০ শী শ্রীাদশমূল --খয় শ্লোক 


আবরীবত্তিত্বনেষন্তঃ ৷” ( ঝথ্বেদ ১২২।১৬৪ সুক্ত ৩১ ঝাক্‌ )--দেখিলায 
এক গোপাল তাহার কখন পতন নাই, কখন নিকটে, কখন দূরে, নানা 
পথে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি কখন বহুবিধ বক্াবৃত, কখন ব] পু 
গৃথক্‌ বন্াচ্ছাদিত। এইরূপে তিনি বিশ্বসংসারে পুনঃ পুনঃ গভায়াত 
করিতেছেন। এই বেদবাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা অভিধাবৃন্ধি- 
ক্রমে বিত হইয়াছে । “যম্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্‌ যন্মান্নাণীয়ে! 
নজ্যায়োহস্তি কশ্চিৎ। বৃক্ষ ইব স্তন্ধো দিবি তিষ্টত্যেকস্তেনেদং 
পূর্ণ, পুরুষেণ সর্বমূ।” । শ্বেতাশ্বতর, ৩৯ মন্ত্র)ধাহা হইতে অপর 
কিছুই শ্রেষ্ঠ নয় এবং যাহ! হইতে কিছুই অণু বা বৃহৎ নাই, সেই এক 
পুরুষ যতকর্তৃক সর্ববন্তই পূর্ণ হইয়াছে, তিনি স্থির হইয়। বৃক্ষের ন্যায় 
জ্যোতির্ম়-মগ্ডলে অবস্থিত । “তক্মাৎ রুষ্ণ এব পরে! দেবস্তং ধ্যায়েখ। 
তং রসেৎ তং ভজেৎ তং যজেৎ॥ একে! বশী সর্বগঃ কুষ্ণ ঈড়া, 
একোহপি সন্‌ বহুধা যো বিভাতি। তং পীঠস্থং যে তু তজস্তি ধীরা- 
স্তেঘাং সুখং শাশ্বতৎ নেতরেবাম্‌ ৷” (শ্রীগোপালোপনিষণ্, পূর্বতাপনী 
২১ মন্ত্র )- সেইজন্য শরীকুষ্ণই পরমেশ্বর, সেই কুষ্ণচকেই ধ্যান করিবে; 
তাহার নামই সংকীর্ত্তন করিবে, তাহাকেই ভজন করিবে এবং তাহারই 
পৃজ। করিবে; সর্বব্যাপী সর্ববশকর্তা কৃষ্ণই একমাত্র সকলের পূজা৷ 
তিনি এক হইয়াও মতস্তকূর্মাদি, বাস্গদেব-সঙ্কর্ধণাদি, কারণার্ণবশায়ী- 
গভোদকশায়ী ইত্যাদি বহুযুন্তিতে প্ৰকাশমান হন। শুকদেবাদির ন্যায় 
যে সকল ধীর পুরুষ তাহার পীঠমধ্যে অবস্থিত শ্রীমুত্তির পূজা করেন, 
তাহারাই নিত্যন্থখলাভে সমর্থ হন; অন্য কেহই ব্রহ্ম-পরমাত্মাদির 
উপাসনার তদ্ধপ হুখলাভে সমর্থ হন না। “অগ্নমাত্মা সর্বেষাং ভূতানাং 
মধু । অয়মাত্মা সর্বেষাং ভৃতানামধিপতিট সর্বেধাং ভৃতানাং রাজ" 
ইত্যাদি ।  (বৃহদারণ্যক ২1৫/১৪,১৫)-_প্রীরুষ্চকেই লক্ষ্য করিয়া! 





আব্বাদন-ভ। স্ব ৮৫১ 
তাহার ৭2 পরিচয় ঘ দার! গৌণবূপে বেদ বলিতেছেন যে, আত্মরূপ 
প্রকট সর্বভূতের মনু, অধিপতি ও রাজা! *হিরগ্রয়েন পাত্রেণ 
সত্যক্গাপিহিত' মুখম্‌ । তত্বস্পুষল্লপাবৃণু সত্যধমায় ঢষ্টয়ে ৷" (বৃহ- 
ক্র ভিন্ন শ্ীভগবানের সাক্ষাৎকার-লাভ হয় 





|; প্রীভগবানের রুপা ভিন্ন শুদ্ধা ভক্তি লভ্য 


১ 


পরব্রন্ধের দুখোপলক্ষিত প্রবিগ্রহ আচ্ছাদিত রহিয়া 





পোষক পরমাত্মন্‌{ তুমি সত্যধ্ানুষ্টান পরায় 
সাক্ষাৎকারার্থ ও আবরণ উন্মোচন কর। 





কিঞিদন্তি বনগ্চয়। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব SE 
৭1৭, ১৫1১৫ )-হে ধনগ্যয়! আমা অপেক্ষ। ০ 
সকল বেদের জ্ঞাতব্য বিষয় আমিই 

ব্যতিরেকে ! বেদের প্রতিজ্ঞ কেবল কহয়ে 
সঃ ২ 51১৪৬ )-_বেদ্‌সকল : কোনস্থলে মুখ্য বা আত 
স্থলে গৌণ ব] লক্ষণাবৃত্তিষোগে, কোনস্থলে অন্বয় বাঁ সাক্ষাদব্যাৎ 7- 


ক্রমে এবং একানস্থলে ব্যতিরেক বা ব্যবধান-ব্যাখ্যার সাঁহত একমাত্র 


লক ককেই বাখ্যা। করেন শ্বয়ং তগবান্‌ কফ, কক সর্দাজয়। 
পরম ঈশ্বর কর্ণ সবশান্থে কয় ॥ অয়জ্ঞানতত-বন্ত কের স্বকূপ। 
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্-তিন তার রূপ ॥ বেদ ভাগবত উপানষদ্‌ 


আগম। পূর্ণ তত্ব ধারে কহে, শাহ যার সম ভক্তিযোগে ভক্ত 


4) 


পায় যার দরশন | ক্ষ যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগন ॥ জ্ঞানযোগ- 
মার্সে তারে ভজে যেই সব। ব্রদ্ষ-আত্মরণে তারে করে অনুভব ৷” 
(প্রি চ£আই হী ১০৬ ভইচ ২৯২৬ )1 *ষস্ত প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড- 
কোটি-কাটিবখেষ-ৰ বন্থধাদিবিভূতিতিনম্। তদ ক্ষনিক্কলমনস্তমণ্যেভূতং 


২ শ্রীশ্রাদশমুল _ তয় শ্লোক 


গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ৷” (শ্ররক্ষসংহিতা ৫1৪০ )-. 
যাহার প্রভা হইতে উৎপভি-নিবন্ধন উপনিষদুক্ত নিধ্িশেষবরদ্ধ কোটি 
কোটা ব্রহ্মাগুগত বন্থুধ|দিবিভূতি হইতে পৃথক হইয়। নিক্ছল অনস্ত অশেষ 
তন্ব্রপে গ্রতীত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন] 
করি ॥৩। 

“শক্তিঃ স্বাভাবিকী রুষে ভ্রিধা চেত্যুপাদ্তে ৷  সন্ধিনী তু বলং 
স্থিজজ্ঞানং হলাদকরী ক্রিয়া॥ শক্তি-শক্িমতে। ভেদে! নান্তীতি সার- 
সংগ্রহঃ। তথাপি ভেদবৈচিত্রামচিন্ত্যশক্তিকার্ধযাতঃ ॥ সন্ধিন্য। সৰ্ব্ব 
মেবৈতৎ নামরপগ্ুণাদিকমূ। চিন্মায়াভেদতোহভেদেো| বিশ্ববৈকুঠয়ো! 
কিল ৷ সশ্বিদ! দ্বিবিধং জ্ঞানং চিন্সায়াতেদতঃ ক্রমাৎ। চিন্মায়াভেদতঃ 
সিদ্ধং হলাদিন্তা। ছ্বিবিধং সুখম্‌ ॥ হলাদিনী শ্রীন্বরূপ। যা সৈব কৃষ্ণ- 
প্রিযঙ্করী। মহাভাব-্বরপা সা হলাদিনী বার্ষভানবী ॥” (গ্রীভভ্তি- 
বিনোদ-কারিক1)--শান্ত্ে কৃষ্ণের স্বাভাবিকী ত্রিবিধা শক্তি কথিত 
হইয়াছে; বল (সন্ধিনী), জ্ঞান (সম্থিৎ) ও ক্রিয়া-(হলাদিনী) 
শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান্‌ অভিন্_ইহ| সর্বশাস্ত্রের সার। তথাপি 
অচিন্ত্যশক্তির কার্য হইতে ভেদবৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। নাম, রূপ, 
গুণ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার সন্ধিনী-শক্তির কার্ধ্য। চিদ্গত-সদ্ধিনী 
ও মায়াগত-সন্ধিনীভেদে প্রাপঞ্চিক ও বৈকু$গত সত্তার ভেদ সিদ্ধ 
হইয়াছে। চিদ্গত সম্বিৎ ও মায়াগত সম্বিদ-ভেদে জ্ঞানও দ্বিবিধ | 
সেইব্সপ চিদ্গত-হলাদিনী ও মায়াগত-হলাদিনীভেদে হ্লাদিনীশক্তি 
হইতে “চিতুখণ ও মায়িক-স্ুখ’ এই দ্বিবিধ সখ সিদ্ধ হইয়াছে। 
হলাদিনী-শক্তি রুকষপ্রিয়দাসী শ্রী্বরূপিণী। তিনি মহাভাবস্বরূপ! বৃষ 
ভাঙ্ন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা । “ন তন্ত কার্য্যং করণঞ্চ বিগ্বতে ন তং 
শমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্ততে। পরাস্ত শক্তি্হিবিধৈব শ্রয়তে স্বাভাবিকী 


আব্বাদন-ভাযা ১৫৩ 


জ্রানবল-ক্রিয়া ৮7৮ (শ্বেতাশ্বতর ৬৮ )_ সেই কৃষ্ণের প্রাকৃত 
ইন্জিয়ের সাহাযো কোন কার্য নাই; যেহেতু তাহার প্রারুত দেহ ও 
প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাহার প্রবিগ্রহ পরিপূর্ণচিতম্বরূপ ; অতএব 
জড়দেহ যেরূপ সৌনধ্য-পরিমিতি-সহকারে একসময়ে সর্বত্র থাকিতে 
পারে না, সেরূপ নয়। প্ররুক্জবিগহ সৌন্দর্ধ্য-পরিমিতির সহিত অপরি- 
মেয়রূপে অর্ধদ। সর্বত্র থাকিয়াও স্বীয় চিন্ময়-বুন্দাবনে নিত্যালীলা- 
বিশিষ্ট। এরূপ হইয়াও তিনি পরাৎপর বস্তু। অন্য কোন স্ররূপই 
তাহার সমান বা। অধিক হইতে পারে না। যেহেতু তাহাও অবিচিস্ত্য- 
শক্তির আধার । তাহার অবিচিন্ত্যতা এই যে, পরি মিত জীববুদ্ধিতে 


ইহার সামঞ্জস্ত হয় না। সেই অবিচিন্তযশক্তির নাম_-পরাশক্কি। এক 


) 


হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান ( সম্বিং ), বল ( সন্ধিনী ) ও ক্রিয়া 


(হলাদিনী ) ভেদে বিবিধা। চিচ্ছক্তিবিষয়ে ভভক্তিবিনোদ-কারিক।, 
“বিষ্ণুশক্তিঃ পর] প্রোক্তা পুরাণে বৈষ্ণবে তু যা! সা চৈবাত্ৰাত্ম- 
শক্তিতে ব্ণিত| তত্বনির্ণয়ে 1” বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুর পরা শক্তির বিষয় 
: (> 


উল্লিখিত হইয়াছে । তবনির্ণয়ে সেই শক্তিকেই ভগবানের রূপ 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মায়াশক্তি-বিষয়ে শ্রভক্তিবিনোদ-কারিকা_ 
“অবিছ্যাকম্মসংজ্ঞা বা বৈষ্ণবে হন্তবর্যতে | মায়াখায়া চ সা প্রোক্ত। 
হযা্সায়ার্থবিনির্ণয়ে 1” বিষ্ণুপুরাণে যে 'অবিদ্যা-কম্মসংজ্ঞাঁ নানী শক্তির 
বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, বেদার্থ-তাৎপর্যা-নির্ণয়ে উহাই 'মায়ানাসী 
শক্তি বলিয়া কথিত তটস্থ জীবশক্তিবিষয়ে,_ 
গক্ষেত্ৰ্ঞাখ্য। চ ষা শক্তিঃ সা তটস্থা নিক্ূপিতা। জীবশক্তিরিতি 
প্রোক্ত। যয়। জীবাশ্চানেকধা 1" বিষ্ণুপুরাণে (৭1৬১ শ্লোক) যে 
‘ক্ষেত্ৰজ্ঞা'-নাম্নী শক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, উহাই “তটস্থা বলিয়। 
নিরূপিতা। হইয়াছে। তাহাকেই ‘জীবশক্তি’ বলে। সে শক্তি হইতে 


১৫১ আআাদন্মূপ-র্থ শ্লোক 


অনস্ত জাবের উৎপত্তি হইয়াছে। “বিরোধভণ্চিকা-শক্তিযুক্তশ্ত নচ্চি 
দাত্মনঃ। বর্তত্তে ঘুগপদ্ধ'্াঃ পরস্পর-বিরোধিনঃ ॥ বরপতমরপত্ুং 
বিভৃত্বং যৃত্তিরেব চ। নির্লেপত্বৎ রুপাবত্বমজত্বং জায়মানতা ॥ মা, 
রাধাত্ব, গোপতং মাবজ্ঞাং নরভাবতা।  সবিশেষত্বসম্পত্তিপ্তধ| ৯ 
নিব্িশেষতী।  সীমাবদ্যুক্তিযুক্তানামসীমতব্রবন্তনি।  তর্কো। হি 
বিফলস্তশ্মাচ্ছুন্ধায়ায়ে ফল£দ1 1” (শ্রীভক্কিবিনোদ-কারিকা ) সচিচি?া- 
নন্দন্বরূপ শ্রীক্কুষ্ণে অবিচিন্তয-বিরোধভগ্তিকা-নায়ী একটি শক্তি আছে। 
সেই শক্তিবলেই তাহাতে পরম্পর-বিরোধী সমস্ত ধশ্মুই অবিরোধে 
যুগপৎ নিত্য বিরাজমান ৷ স্বরূপতা ও অরূপতা, বিভৃত1 ও বিগ্রহ, 
নির্লেপতা ও ভক্তরুপালুতা, অজত্ব ও জন্ববত্তা, সর্বারাধ্যত্ব ও গোপত্ব, 
সাবজ্ঞা ও নরভাবতা, সবিশেষত্‌ প্রভৃতি অনন্ত বিরোধী ধন্মসকল 
শুষে সবন্দররূপে আপন আপন কার্য্য করিয়। হলাদিনী মহাভাবমযী 
এরাধার মেবা-সাহাযো নিযুক্ত আছে। এ বিষয়ে যাহার! তর্ক 
করেন, তাহারা নিতান্ত বঞ্চিত। তর্কারস্তের পূর্বেই বিবেচনা কর! 
উচিত খে, নরযুক্তি সহজে সীমাবিশিষ্ট অতএব অনীম তত্বে তাহার 
কোন পরিচয়ই সম্ভব নয়। ভাগ্যবান ব্যক্তিই শুরূতর্ককে পরিত্যাগ 
করিয়া আয়নায় বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। সেই শ্রদ্ধাবী হই 


a 


অস্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ প্রীরুষ্-চরণে আরোহণ করে। 
আয়ায়-বাক্য সকল অনেক। ছুই-একটি এস্থলে উদ্ধত হইল,_ 
“অপাশিপাদো জবনে। গ্রহীতা! পগ্যত্যচক্ষুঃ স শৃনোত্যকর্ট | স দা 
বেছযং ন চ তস্যান্তি বেত্তা তমাহ্রগ্র্যং পুরুষং মহাত্তম্‌॥”  (শ্বেতাশ্বতর 
৩১৯)--ভগবানের প্রারুত হস্ত-পদ নাই অথচ তিনি যাবতীয় বন্ধ 
এই" ও সবত্র গমন করিতে পারেন) তাহার প্রাকৃত নেত্র নাই, 
অথচ তিনি ত্রিকাল দর্শন করেন এবং প্রাকৃত কর্ণশৃন্য হইয়াও শ্রবণ 


তা'স্ছাদন"ভাষ্য ১৭৫ 


করেন। তিনি যাবতীয় জ্ঞেয় বিষ্য অবগত আছেন, কিন্তু তাহাকে 


০১ 


কেহ জানিতে পারে না। বর্ধন ব্যক্তিগণ তাহাকে আদি ও মহাপুরুষ 
বলিয়। থাকেন । “তদেজতি তন্নৈজতি তন্দ,রেক তদ্বন্তিকে ৷ তদস্তরস্ত 
সর্বন্ত তদু সর্বন্যাস্য বাহাতঃ 1” (ঈশোপ এ মন্ত্র )__সেই আত্ম" 
তত্ব সচল ও অচল, দূরে এ নিকটে, বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে বন্তমান। 
“রুষ্ের অনস্তশক্তি, তাতে তিন প্রধান । “চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি', 
‘জীবশক্তি’ নাম ॥ অন্তরা বিহিরঙ্গাঃ, “তটস্বা, কহি যারে। 
অন্তরঙ্গ] “্বপশক্তি'_সবার উ উপরে! সচ্চিদানন্দময় কর্ণের স্বক্প । 

অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ ৷ সনন্দাংশে হুলাদিনী', সদংশে 
“সন্ধিনী”। চিদংশে ‘সম্বিত’ যারে জ্ঞান ক করি’ মানি!” (ভ্রচৈহ চ মঃ 
vi১৫১-১৬০ ) 8 

“বলো বৈ সঃ! রসং হেবায়াং লক্ধবানন্দী ভবতি! কো হেবাল্লা 
কঃ প্রাণ্যাৎ। যদ্েষ আকাশ আনন্দো ন স্তাৎ। এষ হোবানন্দয়া ও ॥ 
( তৈত্তিরীয় ২৭) সেই পরমতবুই রস! সেই রসকে লাভ কারা 
জীব আনন্দ লাভ করেন! কে বা শরীর ও প্রাণ চেষ্টা করিত, যদি 
সেই অখণ্ড তত্বরসন্ূপী আনন্দস্বরূপ না হইতেন। তি 
আনন্দ দান করেন। এবেদার্থরুহনং যত্র তত্র সৰ্ব্ব মহাজনাঃ। 
অন্বেষরস্তি শাস্তেষু শ্ুদ্ধং কষ্কাত্িতং রসম্‌? অনকাদি-শিব-ব্যাস- 
নারদাদি-মহত্তমা। শাক্রেষু বরণযন্তি স্থ কুষ্ণলীলাত্মকৎ রসম্‌॥ লব্ষাৎ 
মাধিন? সাক্ষাৎ কুক্রূপো গা্িতং শুভম্‌। অগ্রারুতঞ্চ ভীবে হি জড়- 
[দ-কাবিকা)- শ্রমদ্ভাগবতাদ বেদার্থ- 


ভাববিবঞ্জিতে ৮” ( ভ্রীভক্তিবিনে 
বৃহণন্ধপ শাস্ত্রে মহাজনসকল রুক্ণ ফ্তাশ্রিত শুদ্ধ রসকে অন্বেষণ নি 


এ 


রদাদি ধাঁষ বিগণ স্বর স্বীয় প্রকা 


রি 


ব্রসনকাদি, জ্রশিব, শ্রব্যাস ও শন 
শানে জড়ভাববিবজ্জিত শুদ্ধ ভাবে সাক্ষাৎ সমাধিলন্ধ কু্ণকূপো দত 


১০ শরাশ্রীদশমূল_-৫ম শ্লোক 


'অপ্রারুত কৃষ্ণলীলাত্মক রসকে বর্ণন করিয়াছেন । এবস,ত অমৃতময় 
এরীকুষ্ণরস এ জগতে জগদ্গুরু শ্রীচৈতগ্থাদেবই আনিয়াছেন। পুর্ধে কেহ 
আনেন নাই, ইহা! প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্থতী-রুত 
একটি শ্লোক এম্থলে আলোচ্য__ “প্রেমী নামাডূতার্থ: শরবণপথগতঃ কন্ত 
নায়াং মহিয়ঃ, কো বেত্তা কন্ত বৃন্দাবনবিপিন-মহামাধুরীযু প্রবেশঃ। 
কো বা জানাতি ৱাধাং পরমরসচমৎকারমা ধূর্যাসীমামেকশ্চৈতন্যাচন্ত্র 
পরমকরুণয় সর্বমাবিশ্চকার।” (আ্রহীচৈতন্চন্দ্রায়ত, ১৩০ শ্লোক ) 
হে ভ্রাতঃ! প্রেমনামক পরমপুরুযার্থ কে শুনিয়াছিল? শ্রীহরি- 
নামের মহিমা কে জানিত? শ্রীবুন্দাবনের পরমমাধুরীতে কাহার 
প্রবেশ ছিল? পরমাশ্চর্যামাধূর্যরসের পরাকাষ্ঠা শ্রীমতী রাধিকারপা 
পর! শক্কিকেই বা কে জানিতেন? একমাত্র পরমকরুণাময় শ্রীচৈতন্তচন্্র 
এই সমস্ত তত্ব জীবের প্রতি রুপা করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন । রস 
দুই প্রকার, মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য রস পঞ্চপ্রকার। গৌণ রস সপ্চ 
গ্রকার। পঞ্চ প্রকার মৃখ্যরস রতিভেদে পৃথক্‌ পুথক্‌ অধিকারীতে 
উদ্দিত হয়। খান্তরতি সমা অবস্থায় ব্রহ্ম বাঁ পরমাত্মাকে বিষয় করিয়া 
দেখে। সান্দ্র-অবস্থায় পরব্যোমনাথকে বিষয়রূপে লক্ষ্য করে। দাস্ত- 
রতি এশ্র্য্যপর| হইলে পরব্যোমনাথকে বিষয় বলিয়া গ্রহণ করে; 
কেবলা হইলে শ্রীুষ্ণকে। সথ্যরতি, বাৎসল্যরতি ও মধুর-রৃতি ক্ষণ 
ব্যতীত আর কাহাকেও বিষয় বলিয়া জানে না। “সাধনভক্তি হৈতে হয় 
রতির উদয়। রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয় ॥ প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম 
লহ, মান, প্রণয় । রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥ যৈছে ইন্ষ- 
রসবীজ-__গুড়, খণ্ড, সার। শর্করা, সিতা-মিছরি, উত্তম মিছরি আর ॥” 
(শ্রচৈঃ চঃ মঃ ১১/১৭৭-১৭৯)। সিদ্ধান্ততন্বতেদেহপি শ্রীশ কৃষ্ণ 
সবরূপয়োঃ |  রসেনোৎ্কুস্ততে কৃষ্ণ্পমেষ| রসস্থিতিঃ 1”_(শ্রীভঃ রঃ 


আ[শ্রাদন-ভ' যা ১৫৭ 
সিঃ পূঃ বিঃ ২1৩২ )_-ঞ্রনারায়ণ ও শ্রীকষ্ণস্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোন 
ভেদ নাই। তথাপি শূঙ্গার-রস বিচারে শ্ররষ্ণবধপ রসের দ্বারা উতৎ- 
কৰ্মত! লাভ করিয়াছে । “বিভাবাগ্থৈর্জড়োডুতৈ রসোহয়ৎ ব্যবহারিক । 
অপ্রারুতৈর্বিভাবাগ্ৈ রসোহয়ং পারমাধিকঃ ॥ পরযমার্থরসঃ কুষস্তন্ায়া- 
চায়! পৃথক্‌ | জড়োদিতং রসৎ বিশ্বে বিতনোতি বহির্মূথে॥ ভাগ্য- 
বাংস্তং পরিতাঙ্য ব্রহ্মানন্দাদিকং স্বকম্‌ । চিদ্ধিশেষং সমাশ্রিত্য কৃষ 
রসাক্িমাপ্র যাং ॥ তন্বোপনিষদং সাক্ষাৎ পুরুষং কু্চমের হি। আত্ম- 
এব্েন বেদান্ত বদপ্তি প্রীতিপূর্বকম্‌ 1” (শ্রতক্তিবিনোদ-কারিকা)_ 
জড়ীয় বিভাব, অনুভাব, সাত্বিক ও ব্যভিচারী_-এই চারি প্রকাশ" 
সামগ্রী দ্বার! পুষ্ট রতি যেস্থলে রস হয়, উহ! ব্যবহারিক ! অপ্রারুত 
বিভাবাদি-পুষ্ট রতি যেস্থলে রম হর, উহা পারমাধিক। পারমাথিক 
রসের বিষয় একমাত্র রুষ্ণ । ছায়ারূপা মায়াতে সে রষের হেয় প্রতি” 
ফলন ।  স্থতরাৎ তাহা চিদ্রম হইতে পৃথক্‌। : বহিন্মুথ জড়জগতে 
জড়ীয় রসেরই বিস্তৃতি! ভাগাবান্‌ ব্যক্তি সেই স্বগত-রহ্ষানন্দাদি 
পরিত্যাগপূর্বক  চিদ্ধিশেষকে আশ্রয় করিয়! প্ররুষ্ণপ্রেমরসসিন্ুকে 
প্রাপ্ত হন৷ ব্ুহদারণ্যকে” “তস্তবোপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি” (আমি 
উপনিষদুক্ত পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি ৷, এই বাক্যের উদ্দিষ্ট 
পুরুষই সাক্ষাৎ রুষ্ক বেদান্তে ‘আত্ম! শব্দ উল্লেখ করিয়া প্রীতিপূর্বক 
্রীরঞ্চকেই বৰ্ণন করিয়াছেন | “আজ্মৈবেদং সর্বমিতি। স বা এষ 
এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্বরতিরাত্মক্রীড আত্মমিথুন আত্মা- 
নদঃস স্বরাড় ভবতি।”-(ছান্দোগয ৭২৫1২ )-_আত্মূপ শ্রীকুফই 
আমাদের সববস্ব,_জীব এইরূপ দেখিয়া, মনন করিয়া, জানিয়া, আত্ম- 
রতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মারন্দ হইয়া স্বরাট, হন! ব্রহ্ম ও 
পরমাত্ম। পরম-অদ্বতাত্বর প্রতীতি-বিশেষ হইলেও স্বরূপবিহীন |. 


কে শ্রী শ্রীদশমুল--৫ম শ্লোক 


ভগবতবেই সদ। প্বরূপসংপ্রাপি সিদ্ধ হইয়াছে। ভগবংপ্রকাশ ছুই 
প্রকার এশবর্য্যপ্রধান প্রকাশ ও মাধৃয্যপ্রধান প্রকাশ । ত্রচ্ষ-পরযাত্ম- 
প্রতীতির সম্থন্ধে যে শান্তরস আছে, তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র । এশ্বধ্য প্রধান 
ভগবৎ-প্রকাশের সম্বন্ধে উপাসকের কেবল-দাস্তরসই উদিত হয়। 
তগবধৈশ্বধ্য এত অধিক ও জীবের ক্ষুদ্রত| এত অধিক যে, পরস্পরের 
মধ্যে একটা সম্মবুদ্ধি না হইয়া আর উপায় নাই । সেই সমরমবুদ্ধিমতে 
ভীবের উচ্চরসের অধিকার হয় না। “উশ্ব্্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ 
মিশিত। উশব্ধ্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর গ্রীত॥ আমারে ঈশ্বর 
মানে, আপনাকে হীন। তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥ 
আমাকে ত’ ফেযে ভক্ত ভজে যেহ ভাবে। তারে সে-সে ভাবে 
তজি,_এ মোর স্বভাবে ॥ মোর পুত্র, মোর সথা, মোর .প্রাণপতি। 
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধতক্তি। আপনাকে বড় মানে, আমারে 
সম-হীন। সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন । মাতা মোরে পুত্র" 
ভাবে করেন বন্ধন। অতিহীনজ্ঞানে করে লালন-পালন সা শুদ্ধ- 
সথ্যে করে স্বন্ধে আরোহণ। তুমি কোন্‌ বড় লোক»_তুমি আমি 
সম॥ প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্থসন। বেদস্ততি হৈতে ধরে 
সেই মোর মন। এই শুদ্ধভক্তি লৈঞী করিমু অবতার। করিব 
বিবিধবিধ অদ্ভূত বিহার 1৮ (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৪1১৭-২৭ )॥ ৫ ॥ 
“চিৎনুধ্যঃ পরমাত্মা বৈ জীবাশ্চিৎপরমাণবঃ। তথ্কিরণকণাঃ 
শু্ধাশ্ান্মদর্থাঃ স্বরূপতঃ॥ অচিন্ত্যশক্তিশস্তত-তটস্থধশ্মতঃ কিল । চিৎ 
্ববূপন্ত জীবস্ত মায়াবশঞ্চ সিধ্যতি ॥ অপরেয়মিতন্বন্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি 
মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহে! ষয়েদং ধার্য্যতে ভগৎ॥ ইতি 
যন্তগবদ্াক্যং গীতোপনিষদি শ্রতমূ। জীবন্ত তেন শক্তিত্বে সিদ্ধে 
ভেদে| ন সিধ্যতি॥ জীবো। মায়াবশ: কিন্ত মায়াধীশ পরেশ্বরঃ। 
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এতদামায়-বাক্যাত্, ভেদে। জীবস্তয মর্বদা ৷ ভেদাভেদগকাশোহয়ং 
যুগপঞ্জাব এব হি। কেবল! ভেদবাদন্তাবৈদিকত্বং নিরূপিতম্‌ ৷ মায়া- 
বশত্ধর্শ্মেণ মায়াবাদে। ন সম্তভবেৎ। যতো মায়াহপরাশক্িঃ পরয়া 
ভীবনির্রিতঃ ॥  মায়াৰৃত্তিৱহন্কারো জারস্তদতিরিচাতে। মায়াসঙ্গ- 
বিহীনোহপি ভীবো ন হি বিনশ্যতি৷ মায়াবাদভ্ৰমার্তানাং সর্ব, 
হাস্তাস্পদং মতম্‌ | অদ্বৈতস্ত নি্ধলস্ত নিলিপস্তা চ ব্রক্ষণঃ ৷ প্ৰতি- 
বিদ্বপরিচ্ছেদে। কথং স্যাতাং চ কুত্রচিৎ। অন্বৈতসিদ্ধি-লাভেহপি কথং 
নির্ভয়তা ভবেৎ ৷ রজ্জুর্প-ঘটাকাশ- টা অদ্বৈতহানি- 
 রেব স্যাদঘখোদান্ধতেযু বৈ ॥ ব্রহ্ষলীলা যদ! মায়া তদ! তন্তাঃ ক্রিয়া 
কথম্‌। কন্য বা স্পৃহয়া। তন্তাঃ প্রবৃত্তিকপজায়তে ॥ ব্রন্গেচ্ছা যদি 
তদ্ধেতুঃ কুতত্তনির্বিকারতা। যায়েচ্ছা যদি বা হেতুছতাগাং ব্রহ্মণে! 
হি তৎ॥ মারাবাদমসঙ্ছাস্্রং সৰ্ব্বং বেদবিরুদ্ধকম্‌। প্রারুতাং যুক্তি- 
নাশ্রিত্য প্রক্লতার্থবিড়ম্বনম্‌॥ অচিন্ত্যশক্তিবিশ্বাসাজজ্ঞানং জুনিম্মলং 
ভবেৎ। ব্রচ্ষণি নির্তিকারে শ্যাদিচ্ছাশক্কিব্বিশেষত: ৷ তদিচ্ছা- 
সম্ভব! স্থষ্টিস্তরিব। তদীক্ষণশ্রুতেঃ। মায়িকা জৈবিক শুদ্ধা কথ যুক্তিঃ 
প্রবর্ততে॥ নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। ক্রুতি- 
বাকামিদং লক্ধনাহচিন্তাশক্তিং বিচারয়। ভেদবাক্যানি লক্ষ্ণানি ছা 
স্থপর্ণাদি-স্ুক্তিযু । তব্মস্তাদিবাকোষু চাভেদত্বং প্রদশিতম্‌ ৷ সব্বজ্ঞ- 
| বেদ্রবাক্যানাং বিরোধে! নাস্তি কুত্রচিৎ। ভেদাভেদাত্মকং তত্ব, সত্যং 
নিত্যঞ্চ সার্থকং ৷ একদেশার্থমাশ্রিত্য চান্তদেশার্থকন্পনম্‌ । মতবাদ- 
প্রকাশার্থং শ্রতিশাস্ত্র-কদর্থনম্‌ ॥ কর্দ্মমীমাংসকানাং যছিজ্ঞানং শ্রুতি- 
নিন্দনম্‌ | মূর্থত্বমেব তেষাং তন্ন গ্রাহৃৎ তববিজ্ঞনৈঃ ॥ বিভিন্নাংশে! 
হি জীবোহয়ং তটস্থশক্তিকাধ্যতঃ | স্ব-্থরূপ ভ্রমাদস্ত মায়াকারাগৃহ- 
৷ স্িতিঃ॥৮  (ভ্রীতক্তিবিনোদ-কারিকা )__পরমাত্মা। চিৎস্্্য। জীব- 
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সকল তাহার কিরণ-পরমাগু। বিশুদ্ধ চিত্তব্বই জীবের স্বরূপ । জীৰ 
স্বরূপতঃ অহংপদবাচ্য। পরমাত্মার অচিন্তাশক্তি-নিঃস্থত তটস্থ-খ্তি- 
ধন্মে জাবের অণুত্বনিবন্ধন মায়াবশ্য ধর্ম গঠন-সিদ্ধ। “অপরেয়মিতঃ” 
শ্রোকে ভগবদগীতার কষ এই শিক্ষা। দিয়াছেন যে জীব মায়াতীত 
কোন পর! শক্তি, অতএব পরযমাত্ম! হইতে নিতান্ত অভেদ বা ভেদ 
নয়। জীব মায়াবশ ও ঈশ্বর মায়াধীশ,__এই আয়ায়বাক্যে জীব উশ্বর 
হইতে নিত্য ভিন্নতত্ত বলিয়। জানা যায়; স্থতরাং জীব ঈশ্বর হইতে 
যুগপৎ অভেদ ও ভেদ, ইহাই সিদ্ধ। কেবলাভেদবাদ অবৈদিক। 
মায়াবশ বলিলে মায়াবাদ হয় না। মায়াবাদমতে জীব মায়া দ্বার] 
পরিচ্ছন্ন বা প্রতিবিশ্বিত অনিত্য তত্ব। মায়াবশ বলিলে ইহাই স্থির 
হয় যে, মায়া-শব্দশৃন্ত চি্কণ জীব স্বীয় অণুত্ব-প্রযুক্ত মায়া-কর্তৃক 
ত হইবার যোগা। মায়া অপর] শক্তি, কিন্ত জীব পর! শক্তি- 
কর্তৃক নিম্মিত। জড় অহঙ্কার মায়াবৃত্তি। জীব তাহা হইতে অতি- 
রিক্ত তর অর্থাৎ, চিন্ময় পদার্থ । জীব মায়ামুক্ত' হইলেও জীবত্হামিরূপ 
বিনাশপ্রাপ্ত হন না। মায়াবাদ একটি ভ্রম। সেই ভ্রমগীড়িত ব্যক্তি- 
দিগের মত সম্পূর্ণরূপে হান্তাম্পদ। তাহাদের মতে ব্রদ্ধ অত, 
নিল ও নির্লেপ। তাহা হইলে প্রতিবিস্ব বা পরিচ্ছেদ কিরূপে বা 
কাহাতে সম্ভব হয়? আবার অদ্বৈতসিদ্ধিতে জীবের নির্ভরতাই বা 
কিরূপে হয়? রজ্জু-দর্প, ঘটাকাশ, শুক্তি-রজত উদ্বাহরণ সকল অযথা 
উদাহত হইয়া থাকে; তাহাতে অনৈতসিদ্ধি দুরে থাকুক, অদ্বৈত- 
হানিই হয়। মায়াকে যদি ব্রঙ্গনীলা-প্রকৃতি বলিয়া মানা যায়, 


তাহাতে কেবল-অদ্বৈততা থাকে না।. তথাপি. ভিক্ষাস্থরূপ মানিয়া 


লইলেও তাহার আবার, ক্রিয়া কিরূপে হয়? কাহার ইচ্ছাতে সে-. 


মায়ার নরিয়াপ্রৰবত্ি ? যদি বৰন্ধেচ্ছা তাহার প্রবৃততিহেতু হয়, তাহা 
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হইলে ব্ৰহ্ম কিরূপে নির্ঘিবকার হন? যদি ব্রহ্ষকে নিব্বিকার রাখিয়। 

মায়ার ইচ্ছা স্বীকার কর! ধার, তাহ। হইলে নিক্ষিঘ্ ব্রহ্মের প্রতিদন্দি- 
রূপ আর একটি তত্ব হইয়া উঠে এবং ইচ্ছাহীন ব্রদ্মকে পরিচ্ছিন্ন ও 
প্রতিবি্বিত করিয়া ফেলে: তাহ! বর্ষের পক্ষে নিতান্ত ছুতাগা 
বলিতে হইবে। যদি ব্রহ্ম ঈশ্বর হইয়। সৃষ্টি, করেন-_এরূপ একটি 
কল্পিত মত মান! যায়, তাহাও বর্গের স্বতন্থ ইচ্ছার অভাবে ব্রহ্ধের 
শক্তিবশ্যতারূপ দুর্ভাগ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। অতএব মায়াবাদ 
অসচ্ছান্্, সর্ধববেদবিরুদ্ধ ৷ ইহাতে প্রারুত যুক্তি বারা বেদের অপ্রা্ৃত 
অর্থসকলের বিড়হ্বনামাত্র নর ত হয়। অচিন্ত্যশক্তি বিশ্বাস করিলে জ্ঞান 
সথনির্মল হয়। ব্রন্মে অদ্বৈত, নিষ্কল ও নির্বিকারতাধশ্ম যেরূপ স্বীকৃত, 
সেইরূপ অচিস্তাশক্তি স্বীরুত হইলে তন্বার! নির্বিকারতা ও ইচ্ছাময়তা 
যুগপৎ সুন্দররূপে অবস্থিতি ক পরস্পর অবিরোধে কার্ধা করে। 
এস এক্ষত--” এই বেদবাক্যে তাহার ইচ্ছাক্রমে অচিন্তাশক্তি মায়িকী, 
জৈৰী ওশুদ্ধ-চিদ্বিষয়িণীরূপ ন সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এরূপ বিশ্বাস, 
আর সন্দেহপরাহত হইবে না “নাহং মন্যে” শ্রুতিতে অচিন্তাশক্তি 
স্বীকৃত হইয়াছে । “দা সুপর্ণাদি’ বাক্যে নিত্য-ভেদ ও “তব্রমস্তাদি”- 
বাক্যে নিত্য-আভেদ উপদিষ্ট । সর্বজ্র-বেদবাকো কোন স্থলে বিরোধ, 
নাই।- অতএব বেদের মত. এই ষে, যুগপৎ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-স্বরূপ- 
তত্ত্বই সত্য, নিত্য ও সার্থক । বেদের একদেশের অর্থ, গ্রহণ করিয়া 
মতবাদ, প্রকাশ করিবার জন্য অন্য দেশের অর্থ, তদন্ুগত করিবার 
চেষ্টাই শ্রুতিশাস্ত্বকদর্থন।  কন্মমীমাংসকদ্দিগের বিজ্ঞান-শ্রুতিতে 
অশ্রন্ধাই তাহাদের যুঢ়তা। তাহা পণ্ডিতজনে স্বীকার করেন নী 
অতএব বেদসিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বরকোটি হইতে: পৃথগ্‌ভূত বিভিন্নাংশ- 
তত্বূপ জীব কৃষ্ণের তটস্থশক্তি | “জীব শুদ্ধ চিৎ-পদীর্থ, স্বভাবতঃ 
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রুষঞাুগত'-এই স্বরূপ-ভ্রম হইতে জীবের মায়া-কারাগারে অবস্থিতি। 
'ভূগিরাপোহনলো। বায়ঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়: মে 
ভিন্ন প্রকুতিরষ্টধা॥ অপরেয়মিতত্ন্াং প্রকতিং বিছি 
জীবভূতাং মহাবাহে| যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥”  (শ্রগীঃ ৭1৪-৫ )- 
ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম--এই পাচটি স্ুলজড় এবং মন, বৃদ্ধি 
ও অহঙ্কার--এই তিনটি সক্মজড়,_এই অষ্ট প্রকারে ভিননস্বরূপ। আমার 
অপর। ব মায়া ্রকুতি । ইহা হইতে পৃথক আমার একটি পর! প্রকৃতি 
জীবন্বকূপা, যদ্বার। এই জগৎ পরিপুরিত। জীবের স্বরূপ এই যে, 
জীব কুষ্ণণাস; কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, ভেদাভেদ প্রকাশ। যে শক্তি 
চিদচিদুভয় জগতের উপযোগী, তাহারই নাম তটস্থা। তাহাও ভেদা- 
ভেদ-প্রকীখ অর্থাৎ কৃষ্ণ হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ | কেবল-ভেদ 
বা কেবল-অভেদ নহে । ত্য ব। এতস্ত পুরুষস্ত ছে এব স্থানে ভবত 
ইদঞ্চ পরলো কস্থানঞ সন্ধ্যং তৃতীয়ং ্বপ্স্থানং তস্মিন্‌ সন্ধে স্থানে 
তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ।” (বৃহদ্বারণ্যক 
৪1৩৯ )--সেই জীবপুরুষের ছুইটা স্থান অর্থাৎ এই জড়জগৎ ও অন্গ- 
সন্ধে চিজ্জগৎ ; জীব তদুভয়-মধ্যে স্বীয় অন্ধ্য তৃতীয় স্পস্থানস্থিত 
তিনি সব্ধিস্থানে থাকিয়। জড়বিশ্ব ও চিদ্দিশ্ব উভয় স্থান দেখিতে পান 
“তদেবমনন্তা। এব জীবাখ্যান্তটস্থাঃ শক্তয়ঃ। তত্র তাসাং বর্গদ্বয়ম্‌ 
একে! বর্গোহনাদিত এব ভগবদুন্থুঃ অন্যস্তনাদিত এব ভগবংপরাজ্মুখঃ 
স্বভাব হন্তদীয়জ্ঞানভাবাত্তদীয়জ্ঞানাভাবাচ্চ । তত্র প্রথমোহস্তরক্গ| শক্তি- 
বিলাসানুগুহীতে। নিত্যভগবপরিকররূপো গরুড়াদিক: । অস্ত চ তট- 
স্থত্বং জীবতপ্রসিদ্ধেবীশ্বরত্বকোটাবপ্রবেশাৎ। অপরস্ত তৎপরাজুখত্ব- 
দোষে? লক্ধছিত্রয়| মায়য়। পরিভূতঃ সংসারী ॥” ( ্রপরমাত্মসন্দর্ত, ৪৭ 
সংখ্য|)_-জাৰ অনস্ত। তাহার! বর্গদ্বয়ে বিভক্ত । এক বর্গ অনাদি 


মে পরাম্‌। 


আবন্মাদন-ভাহ্য ১৬৩ 


হইতে ভগবছুনুখ, অন্যবর্গ অনাদি হইতে ভগবৎপরাজ্মুখ। ভগবৎসঙ্খ- 
জ্ঞান দ্বার! ভগবছুনুখত্ব ও ভগবৎসন্বন্ধজ্ঞানাভাবে ভগবংপরাুখহ 
হইয়াছে । ভগবদুনুখ জীবসকল অন্তরঙ্গ! শক্তিবিলাসানুগৃহীত নিত্য 
ভগবৎপার্যদবর্গ, যথা গরুড়াদি। তাহারা ঈশ্বরকোটিতে প্রবিষ্ট হন 
নাই; ইহ শান্প্রসিদ্ধ, অতএব তটস্থ। দ্বিতীয় বর্গ ভগবৎপরা মুখ 
প্রযুক্ত অস্তরঙ্গ। শক্তির সহায়তাশৃত্যঃ অতএব সেই ছিদ্র পাইয়া মায়। 
তাহাদিগকে পরাভূত করত সংসারী করিয়াছে । “মায়াধীশ মায়াবশ_ 
ঈশ্বরে জীবে ভেদ! হেন-জীবে ঈশ্বর-সহ কহ ত’ অভেদ ৷ জীবের 
বরূপ হয় কুণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাতেদ-প্রকাশ ৷ 
সূর্য্যাংশ-কিরণ যেন অগ্রিজালাচয় ৷ কুষ্ণ তুলি’ সেই জীব-_-অনার্দি- 
বহির্দু্থ। অতএব মায়া তারে দেয় নংসার-দুঃখ ॥ মায়াদঙ্গ-বিকারে 
রুদ্র-_ভিন্নাভিন্ন ূপ। জীবতত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ॥ ছুগ্ধ যেন 
অন্যোগে দধিরূপ ধরে । ছুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে ॥ স্বাঙ্গ- 
বিশেষাভাসরূপে প্রক্কতিস্পর্শন। জীব'-রূপ বীজ’ তাতে কৈল৷ 
সমর্পণ ॥ স্বাংশ-বিস্তার-চতুর্ক,যহ, অবতারগণ। বিভিন্নাংশ জীব-__ 
তাঁর শক্তিতে গণন ॥ সেই বিভিন্নাংশ জীব-_ছুই ত’ প্রকার। এক 
_ নিত্যমুক্ত', এক-_নিত্যসংআর'॥” (শ্রচৈঃ চঃ মঃ ৬১৬২) 
২০1১০৮-১০৯১ ১১৭১ ৩০৮-৩০৯, ২৭৩) ২২।৯-১০) || ৬ || 

“সত্বং রজন্তমশ্চেতি গুণাঃ প্রক্ৃতিনস্তবাঃ ৷ ইত্যাদ্যুপনিষদ্বাক্যা- 
নিগুণে| জীব এব হি।॥ চেতলঃ কৃষ্ণদাসোহহমিতিজ্ঞানে গতে পরে | 
গ্রকৃতেগু নসংযোগাৎ কম্মবন্ধোহস্ত সিধ্যতি ॥ কন্চক্রগতন্তাস্ত স্থখ- 
ছুঃখাদ্ধিকং ভবেখ। ষডগণান্ধিনিম্রস্ত স্থুললিঙ্গ-ব্যবস্থিতঃ ৷৷” (শ্রতক্কি- 
বিনোদ-কারিকা)-_বেদে বলিয়াছেন যে, সত্ব, রজঃ ও তমঃ_এই 
তিনটি অপর! বাঁ জড় প্রকৃতির গুণ জীব স্বভাবতঃ নিপুণ; ক্ষ 


সি আশ্রাদশযূল--৭ম শ্লোক, 


তাবশতঃ ভগবদৈম্থ্ দ্বারা যখন দুর্বল হইলেন, তখনই মায়াগুণসকল 
প্রবল হইয়! তাহাকে পরাভব করিল। তখন সুতরাং “আমি চেতন 
পদার্থ ও রুষ্চদাস'__একূপ জ্ঞান আচ্ছাদিত হইয়া গেলে গ্ররুতিগ্ত- 
সংযোগৰশতঃ জীবের কণ্বন্ধ সিদ্ধ হইল। কণ্মচক্রগত জীবের শ্ব ল- 
শরীর ও লিঙগশরীর দ্বারা বড়গুণসমূত্রে পতন ও ক্রমশ নিমগ্রক্রমে সমস্ত 
কুখছুঃখাদি উদয় হয়। এই অবস্থার নামই শুদ্ধজীবের মায়াকবলিত 
চুরাবস্থা। ইহ! জীবের ভাব বা গঠনসিদ্ধ তটস্থধন্ম হইতে হইয়া 
থাকে । জীব শুদ্ধবস্ত, মায়াৰৃত্তি অবিদ্তা তাহার উপাধি। আধ্যাম্মিক, 
আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকরূপ তাপত্রয় এ উপাধির ফল। "দ্বা 
সুপর্ণা সযুজ| সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষন্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিগ্নলং 
স্বাদ্বত্তানশ্রন্নন্তোহভিচাকশীতি ॥” (মুণ্ডক ৩।১/১)-_ক্ষীরোদশায়ী 
পুরুষ ও জীব এই অনিত্য জগদ্বূপ অশ্বথবৃক্ষে ছুই সখার ন্যায় বাস 
করিতেছেন । তন্মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব স্বীয় কন্বান্থসারে পিগ্ল- 
ফল সেবন করিতে লাগিলেন। অন্যটি অর্থাৎ পরমাত্মা ভোগ না 
করিয়। সাক্ষি স্বরূপে তাহা দেখিতে লাগিলেন | «সমানে বৃক্ষে পুরুযো৷ 
নিমগ্সোহনীশয়া শোচতি মৃহমানঃ 1” ( শ্বেতাশ্বতর ৪।৭ )_-সেগ একই 
বৃক্ষে অবস্থিত জীব মায়ামোহিত হইয়া শোক করিতে করিতে পতিত 
হইলেন।  “পরেশবৈদুখ্যাত্রেষামবিদ্যাভিনিবেশঃ।  স্ব-স্বরপ-ভ্রমঃ। 
বিষমকাষঃ কর্মবন্ধঃ | স্থললিঙ্দাভিমানজনিত-সংসারক্রেশাশ্চ।” (গ্রীল 
ঠাকুর-রুত “আম্ায়্থত্র, ৩৫-৩০)--পরমেশ্বর হইতে: বিমুখ হওয়ার 
তাহাদের (জীবগণের ) দ্বিতীয়াভিনিবেশ খঘটিয়াছে। সেই কারণেই 
তাহাদের স্ব-স্বরূপ-্ত্রম হইয়াছে। 'শ্বরূপত্রমবশতঃ তাহাদের ভয়ঙ্কর 
কামকর্শবন্ধ উপস্থিত হইয়াছে। স্থ.ল-লিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধিই সংসার- 
ক্লেশের কারণ। “বালাগ্রশতভাগন্ত শতধ1 কল্পিতস্ত চ। ভাগো জীব 


আস্মাদন-ভাহ্য 


স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ৷”  (শ্বেতাশ্বতর ৫1৯ )-জডদেহে 


রবস্থিত হইয়াও জীব স্ুন্ম ও অপ্রারুত তত্ব । জড়ীয় কেশাগ্রকে 
এতভাগ রুরিয। তাহার এক এক ভাগকে শতধা কল্পিত করিলেও 


“ত 


দীবের সুস্মতার. সমান হয় না। যদিও জড়ের মধ্যে জীব এত স্ষুতর 


বটে, তথাপি তাহ। অপ্রাক্কত বস্তু ও আনন্তাধশ্মের যোগ্য! “নৈব স্ত্রী 


ন পুমানেষ ন চৈবার়ং নপুংসকঃ | ষদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স 
ঘুজাতে ৷” ( শ্বেতাশ্বতর ৫1১০ )__ভীবের স্থংলশরীরই স্তী-পুরুষ ও 


নপুংসক:লক্ষণে লক্ষিত হয় । কৰ্ম্মফলে জীব যে যে শরীর লাভ করেন, 


তাহাতেই তিনি থাকেন |, বস্তুতঃ ভীব আত্মগত বস্তু; বাহাদর্শনে 
স্রীপুরুষ হইলেও ভড়দেহের পরিচয় তাঁহার পক্ষে যথার্থ নয়! “ভয়ং 
দ্িতীয়াভিনিবেশতঃ স্তাদাশাদপেতস্ত বিপর্য্যয়োহস্থতিঃ ৷" (প্রীভাঃ 
১১৷২৷৩৭ )-ঈশজ্ঞান হইতে পরাক্মুথ হইয়] দ্বিতীয় বস্তু যে মায়িক 
অবিদ্যা, তাহার অভিনিবেশে জীবের সংসার-ভয়ঃ বিপধ্যয় ( দেহে 
আত্মবুদ্ধি) ও অস্থৃতি (ন্বক্সপত্রম ) হইয়াছে । বিপৰ্য্য়ভাবই স্বস্ববূপ- 
ভ্রম। জীব চিহ্স্ত । তিনি চিৎ ও জড়ের সন্ধিস্থলে তটস্থশন্তিকর্তুক 
প্রকটিত হইয়। সেইস্থান হইতে চিজ্ঞগ২ ও মায়ক জগ উভয় স্থান 
দেখিতে লাগিলেন। একটু ভগ্বজজ্ঞ নাকুষ্ট হইয়া যাহারা সেই 
জ্ঞান- এ চিদ্ভিলাষী হইলেন, তীহার! নিত্য ভগবছুমুখতা- 
নীবল গ্রাঞ্চ হইয়া কুষ্ণপাধ্দরূপে 


ক্রবিলাগত হলাদনীবল 
হইলেন। বাহার। স্বেচ্ছাক্তমে ম অন্তপাস্থিত। মায়াতে 





হিত হইয়া লোভ করিলেন, তাহার। মায়াকর্তৃক আহত হইয়। 


হ্‌ 
মায়িক জগতে আকৃষ্ট হওয়ায় মায়াধীশ কারণার্ণবশায়া পুরুষাবতার 


জড়জগতে নিক্ষিপ্ত হইলেন ৷ ইহ। কেবল তাহাদের নিত্যতগবদ 
ফল। মায়া"মধ্যগত হইবা মাত্র মায়াবৃত্তি অবিদ্যা তাহাদিগকে 


০ 
Be 


বৈমুধ্যের 
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লিপ করিল। অবিগ্ভালিপ্ত হইয়া তাহাতে অভিনিবেশ করাতে 
অবিগ্যা-বন্ধু কর্মের চক্রে পড়িলেন। “নিত্যবদ্ধ_-কষঃ হৈতে নিত্য- 
বহির্নুখ। নিতাসংসার তুঞ্চে নরকাদি দুঃখ ॥ সেই দোষে মায়াপিশাচী 
দণ্ড করে তারে। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি” মারে ॥ কাম- 
ক্রোধের দাস হএ॥ তার লাথি খায়। ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈগ্ 
পায়॥ তার উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়। রুষ্ণভক্তি পায়, তবে 
কুষ্-নিকট যায়৷” (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১২--১৫)॥ ৭ ॥ 

এবং পঞ্নরবদ্ধোহয়ং জীবঃ শোচতি সর্বদা । কদাচিৎ সৎপ্রসঙ্গেন 
তশ্ত মোক্ষো বিধীয়তে ৷” (শ্রীতক্তিবিনোদ কারিকা ) স্ব ললিদ- 
শরীরদ্বয় পঞ্চরস্বরূপ হইয়া চিন্ময় জীবকে শৃষ্খলবদ্ধ করিয়াছে। সেই 
অবস্থায় জীব সর্ব্বদ! শোক করিয়া থাকেন। কদাচিৎ ভাগ্যোদয়ে 
সাংুপ্রসঙ্গে তাহার মায়াবন্ধ দূর হয়। জীব মায্মামুগ্ধ হইয়া অনার্দিকম্ম- 
বাসনাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেও তাহার তটস্থ গঠন ও ধর্ম বিগত হয় না। 
এই অবস্থায় নিসর্গজনিত মায়িক সংস্কার প্রবল হইলেও জীবের লীন- 
প্রায় চেতনস্বভাব যে কুষণদবাস্ত, তাহা অবশ্যই থাকে । একটু স্থযোগ 
পাইলেই স্বীয়স্থভাব ক্রমশঃ নিজ পরিচয় দিতে থাকে । সংপ্রসঙ্গই এক- 
মাত্র স্থযোগ । “যস্ত দেবে পরা ভক্তির্বথা দেবে তথ! গুরৌ। তশ্ঠৈতে 
কথিতা হর্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মন:॥” ( শ্বেতাশ্বতর ৬৷২৩ )-- ধাহার' 
কৃষ্ণে পরা ভক্তি অর্থাৎ শুদ্ধ| ভক্তির অধিকারক্লপা শ্রদ্ধা হয় এবং সাধু- 
গুরুতে তদ্রপ শ্রদ্ধা হয়, সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই বেদতাৎপর্ধ্য কথিত ও 
প্রকাশিত হয়। “সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে । নদীর 
প্রবাহে যেন কাষ্ট লাগে তীরে॥ কোন ভাগ্যে কারো সংসার 
ক্ষয়োনুখ হয়। সাধুসন্ধে তরে, কুষ্ণে রতি উপজয় ॥ সাধুসল, সাধু 
সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥ কি 


আত্বাদন-লা য়] এ৬৭ 


তোমার হও? যদি বলে একবার | মাযাবন্ধ হৈতে রুষ্ণ তারে করে 
পার” (শ্রীচৈঃ চুঃ মঃ ২২1৪৩, ৪৫১ ৫৪, ৩৩ ) | বহুজন্মের স্তুক্কতির 
j [গ্যোদ হইলে সাধুসঙ্গে অ্ধা হয়। সেই শ্রদ্ধার ফলে 
ক্রমে ভজন, অনর্থ-লিবৃত্তি। নিষ্ঠা, কচি ও আসক্তির পর কুষ্ণরতি উদয় 
হয়। যে জীবনে ভাগ্যোদয় হয়, সেই জীবনে শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়, এই 
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জন্যই শ্রদ্ধা ও নাধুনঙ্দকে সকল কল্যাণের যুল বল! হয়। “মুক্তিহি- 
ত্রান্যখারপং ব্বরূণপণ ব্যবস্থিতিঃ 1? (শ্রভাঃ ২১০৬ )__জীব চিৎস্বর্ূপ ; 
শুদ্ধ কুদস | অবিষ্তা-প্রবেশ তাহার পক্ষে বৈরপ্য। তাহা পরি- 
ত্যাগপূর্বক স্বরূপে ব্যবস্থিতির নাম-মুক্তি। «এবমেবৈষ সম্প্রসাদোহ- 
স্মাচ্ছরীরাৎ সমৃখথায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন বূপেনাভিনিষ্পগ্ঠতে । 
স উত্তমঃ পুরুবঃ ; ষ তত্র পর্যোততি জক্ষৎ ক্রীড়ন্‌ রমমাণঃ ॥” (ছান্দোগ্য 
৮1১২/৩ }-এই জীব মুক্তিলাতপূর্বক এই স্থল ও সুন্ধ্শরীর হইতে 
সমুখিত হইব চিন্ময় জ্যোতি:সম্পন্ন নিজ চিন্ময় অপ্রারৃতন্বরূপে অভি- 
নিষ্পন্ন হন৷ তিনিই উত্তমপুরুষ ৷ তিনি সেই চিন্ধামে ভোগ, ক্রীড়। 
ও আনন্দ-নন্তোগাদিতে মগ্ন হন। “চারি বর্ণাশ্রমী যদি কি নাহি 
ভঙ্জে। স্বকশ্্ করিতে সে রৌরবে পড়ি’ মজে ৷ জ্ঞানী জাঁবন্মুক্ত-দশ। 


পাইনু করি? মানে। বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ৷” ( এচৈঃ 
চু মঃ ২২৷২৬; ২৯) কা জ্ঞান, যোগ, তপস্তা ইত্যাদ উপায় অব- 


লম্বন করিয়া! কেহ মক্তিলাত করিতে পারলেন ন1| এইজন্যই জ্ঞান- 





অয় করিয়া থাকেন। শুদ্ধভক্তির 


ন মুক্তিপ্রার্থনা করেন না, কিন্ত মুক্তি অতিশয় দনভাবে 
তে প্রবন্ধ হন “ভক্তিস্তয়ি স্থিরতর। ভগবন্‌ যদি 
তি 


নৈবেন ন কলাত দিব্যকশোরযৃত্তিঃ | মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাল্াল 


সেবতেহযান্‌ _ন্ছার্থকামগিত, সময়প্রতীক্ষাঃ ৷" ( শীকৃষ্ণকৰ্ণামৃত, 


১৬৮ শ্রীশ্রীদশযুল-_ ৯ম শ্লোক 


১০৭ শ্লোক )--হে ভগবন্! তোমাতে যদি আমাদের ভর্তি স্থিরতর। 
থাকে, তবে তোমার দিব্যকিশোরযুন্তি স্বত:ঃই আমাদের হৃদয়ে ৰ ত্ি- 
প্রাপ্ত হন, তখন ধৰ্্মার্থকামমোগ্ষরূপ চতুবগ-প্রার্থনার কিছুমাত্র প্রয়োজন 
হয় না। কেননা, স্বয়ং মুক্তিই কৃতাগ্চলিপুটে দাসীর ন্যায় আমাদিগের 
সেবা করিতে থাকিবে; আর ধশ্মার্থকামসকল যখন যেমন 
প্রয়োজন, তখন সেইরূপভাবে তোমার চরণসেবার অন্য আমাদের 
আদেশ প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে। ভক্তদিগের মুক্তি দুই প্রকার 
হ্রূযুক্তি ও বস্তমুক্তি। যাহারা ভজনবলে এই জড়জগতেই হুরূপ- 
সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাহাদের দেহাস্তপর্য্যন্ত অপেক্ষা ন] করিয়াই 
মুক্তি তাহাদিগের সেবা! আরম্ভ করেন । দেহট! যদিও মায়ার অধিকারে 
বটে, তথাপি তাহাদের আত্মা সাক্ষাৎ চিদ্ধামে পরমানন্দে মগ্ন হন; 
তাহাদের এ অবস্থায় স্বরূপমুক্তি হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। দেহত্যাগ 
হইলেই কৃ্ণক্বপায় তাহাদের বস্তুমুক্তি হইবে ॥ ৮॥ 

বেদ ও বেদান্ত আলোচনাপূর্বক আচার্য্যগণ দুই প্রকার সিদ্ধান্ত 
করেন। দত্াত্রেয়, অষ্টাবক্র, দুর্বাস| প্রভৃতি খধিগণের অনুগত 
‘সিদ্ধান্ত লইয়। &যচ্ছঙ্করাচার্য্য কেবলাদ্বৈতমত প্রচার করেন। তাহাই 
একপ্রকার সিদ্ধান্ত । নারদ, প্রহলাদ, কব, মন্ত প্রভৃতি মহাত্মাদিগের 
অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া বৈষ্ণবাচাৰ্য্যগণ শুদ্ধতক্তিতত্ব প্রচার করেন। 
তাহাই দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত । ভক্তিসিদ্ধান্ত চারি প্রকার; তাহার 
বিবরণ এই_(১) শীরামাইজাচাধ্য “বিশিষ্টাদ্বৈত-মতে ভক্তি প্রচার 
করেন; (২) এরমধ্বাচার্য্য ভুদ্ধাদ্বৈত-মতে ভক্তি প্রচার করেন; 
(৩) শ্রনিঙ্থাদিত্যাচার্ধ্য ‘দ্বৈতাদ্বৈত-মতে ভক্তি প্রচার করেন; 
(৪) পবিষু্ামী 'শুদ্ধাদ্ৈতমতে ভক্তি প্রচার করেন। চারিজনেই 
উদ্ধতক্তির প্রচারক । (ক) শ্ীরামান্ছজ-মতে চিৎ ও অচিৎ এই দুই 


আন্বাদন-ভায়া ১৬৯ 


বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়া একমাত্র ঈশ্বরই বস্তু। (৭) প্রমধ্বমতে জীব 
ঈশ্বর হইতে পৃথক তত্ব, কিন্ত ঈশভক্তিই তাহার স্বভাব | (গ) শ্রনিষ্বা- 
দিত্য-মতে জীব ঈশ্বর হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ ; অতএব ভেদেরও 
নিত্যত! শ্বীরুত। (ঘ) প্রীবিষুদ্বামি-মতে বস্তু এক হইলেও বস্তুতঃ 
ব্ৰহ্মত। ও জীবত! নিত্য পৃথকৃ। ' এরূপ পরম্পরের ভেদ থাকলেও 
তাহার। সকলেই ভক্তির নিত্যত্ব, ভগবানের নিত্যত, জীবের ।নত্যদাপ্র 
ও চরমে প্রেমগতি স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তাহারা নকলেই 
যুলতন্বে বৈষব। মূলতত্বে বৈষ্ণব হইলেও তাহাদের ।বজান একটু 
একটু পৃথক্‌ থাকায় অসম্পূর্ণ ছিল। সাক্ষাৎ ভগবান্‌ শচৈতন্যদেৰ 
অবতীর্ণ হইয়। সেই বৈজ্ঞানিক অসম্পুর্ণতা দূর করত বিজ্ঞান-শুদ্ধতক্তি- 
তত্ব জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। “ব্যাসের স্ত্রেতে কে পরিণাম 
বাদ। ব্যান ভ্রান্ত’ বলি’ তার উঠাইল বিবাদ ॥ পরিণাম-বাদে 
ঈশ্বর হয়েন বিকারী : এত কহি! “বিবাদ স্থাপনা যে কার! 
বস্তুতঃ পরিণাম-বাদ সেই ত’ প্রমাণ । দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবন্তের 
স্থান৷ অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শরীভগবান্‌ ৷ ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় 
পরিণাম॥ তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী। প্রাকৃত ! 
তাহে দৃষ্টান্ত ধরি ॥ নান রতুরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে। তথা।পহ 
মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে ॥ বৃহদ্বস্ত ‘ব্ৰহ্ম কহি-_এভগবান্‌ । 


যড়.বিধৈশৰ্য্যপূৰ্ণ, পরতত্বধাম ॥ তীরে গনিহ্িবশেষণ কহি, চিচ্ছক্তি না 
মানি | অর্দশ্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি! অপাদান, করণ, 
অধিকরণ, কারক তিন। ভগবানের স্বিশেষে এই তিন চিহ্ন 


ফড়েশবধধাপূর্ণানন্দ-বিগ্রহ ধাহার। হেন ভগবানে তুম কহ নিরাকার ॥ 
(ভ্রচৈং চঃ আই ৭1১২১: ১২৬, ১৩৮ ১৪০ মঃ ৬১৪৪১ ১৫২) “যতে 


বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবস্তি যত গুযস্ত্াভিসং 


১৭০ শ্রাঞএদখমূল ৯ম শোক 


বিশন্তি তথ্দিজিজ্ঞাসঙ্গ তদ্রক্ষ” (তৈত্তিরীয়, ৩1১)--খাহা। হইতে 
তত জাত হইয়্াছে,_:এতদ্বারা ঈশ্বরের অপাদানকারক্থ 
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সিদ্ধ হয়| "যাহা কর্তক জাত হইয়া! সমস্ত জীবিত আছে”_-এই বাক্য 
দ্বারা করণ-কারকত্ব লক্ষিত হয়। “যাহাতে গমন ও প্রবেশ করে৷ 
এই বাকাদ্ধারা ঈশ্বরের অধিকরণ-কারকত্ব বিচারিত হইয়া থাকে। 
এই তিন লক্ষণ দ্বার! 'পরতন্ বিশিষ্ট হইয়াছেন । ইহাই তাহার 
বিশেষ, অতএব ভগবান্‌ সর্বদা সবিশেষ । এরূপ তগবান্‌ কখনই 
কেবল নিরাকার হইতে পারেন না। যড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্স্বরূপই 
তাহার নিত্য অগ্রারত আকার । 

পূৰ্ব্ব বৈষ্ণবাচার্যাগণের সিদ্ধাস্তিত মত সকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক 
অভাব থাকায় তাহাদের পরস্পর বৈজ্ঞানিকতেদে সম্প্রদায়-ভেদ 
হইয়াছে । সাক্ষাৎ পরতত্‌ শ্রীচৈতন্য-মহা প্রভু স্বীয় সর্বজ্ঞতাবলে সেই 
সমস্ত মতের অভাব পূরণ করত শ্রীমধ্বের “সচ্চিদাঁনন্দ নিত্যবিগ্রহ 
শ্ররামানজের 'শক্তিসিদ্ধান্ত১ শ্রীবিষ্ণু্বামীর “শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধাস্ত, তদীয়- 
সর্বস্বত্ব’ এবং শ্রীনিষ্বার্কের “নিতাদ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্তকে নির্দোষ ও 
সম্পূর্ণ করিব স্বীয় অচিন্তা-ভেদাভেদাত্মক অতি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মত 
জগতকে রুপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন। স্বল্পদিনের মধ্যে ভক্তিতত্বে 
একটিমাত্র সম্প্রদায় থাকিবে, তাহার নাম হইবে-_“গ্রীবরহ্ম-সম্প্রদায়”। 
আর সকল সম্প্রদায়ই এই ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে পর্ধ্যবসান লাভ করিবে। 
“সর্বত্র শ্রুতিবাক্যেযু তবমেকং বিনিশ্চিতম্‌। নাবিগ্ঠাকল্পিতং বিশ্বং 
ন জীবনিশ্িতৎ কিল॥ অতবতোহন্তথ1 বুদ্ধিধিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ! 
সতবে বিশ্ব এতশ্সিন্‌ বিবর্তো ন প্রবর্ততে ॥ অচিন্ত্যশক্তিযুক্তন্ত পরেশ- 
স্তেক্ষণাং কিল। মায়ানাক্্পরাশক্তিঃ সুয়তে সচরাচরম্॥ ভেদাভেদা- 
আক বিশ্বং সত্যং কিন্তু বিনরস্‌। ন তত্র জীবজাতানাং নিত্য 


আন্বাদন-ভষ্য টু 
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এব চ॥ নব্রক্ষপরিণামো বৈ শক্তেঃ পরিণতিঃ কিল । স্ব. ললিঙ্গাত্মকং 
বিশ্ব ভোগায়তনমাত্মনঃ৷" ( ঈ্ীভক্তিবিনোদ-কারিকা )-_সমস্ত 
এতিবাক্য আলোচন! করিয়৷ দেখিলে একটি সনাতনতত্ব জান! যায়। 
তাহা এই যে,_এই বিশ্ব সত্য, অবিদ্ঠাকল্লিত মিথ্যা বস্তু নয়। ইহ! 
পরমেশ্বরের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা হইতেই হইয়াছে, জীবনিশ্মিত নয়। মিথ্যা 
বস্তুতে সত্যজ্ঞান করার নাম ‘বিবর্ত ৷ এই বিশ্ব নশ্বর হইলেও সত্য, 
অচিন্ত্যশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের ঈক্ষণ অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রেই হইয়াছে, ইহাতে 
বিবন্ডের স্থল নাই । পরমেশ্বরের ্রায়া-লাদ্রী অপরা শক্তি তচিচ্ছা- 
ক্রমে এই স্থাবর-জঙ্গমময় জড়জগৎকে প্রসব করিয়াছে। বিশ্ব সমস্তই 
অচিস্ত্যতেদ্াভেদাত্বক ! বিশ্ব সত্য হইলেও নিত্যসত্য নয়! “নিতো 
নিত্যানাং” (কঠ ২২১৩ )-_এই শ্রুতিতে ইহা প্রতিপন্ন হয় । কেবল- 
ভেদ বা কেবল-অভেদ্বাদ তথ! শুদ্ধাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ__এ 
সকলই শ্রুতিশান্ত্রের একদেশসম্মত' অন্য [বিরুদ্ধ ; কিন্ত অচিন্ত্য- 
ভেদীতেদ-মত বেদের সর্ববদেশসম্মত সিন্ধান্ত, জীবের স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধার 
আম্পদ এবং সাধুযুক্তি সম্মত ৷ এই জড়জগতে জীবের নিতাসন্বন্ধ নাই । 
জগৎ পরত্রদ্মের শক্তি-পরিণাম, বস্তু পরিণাম নয় । এই স্থললিঙ্গাত্মক 
বিশ্ব জীবের ভোগায়তন-মাত্র ॥ ৯ 
“অন্যাভিলাবিতা শূন্যং জ্ঞান-কৰ্্মান্তনাবৃতম্‌ । আঙ্ুকুলোন কষ্কান্- 
শীলনং ভক্তিরুত্তম। ৷" (ভীভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১৯)! “অন্ত-বাঞ্ছা, 
অন্য-পূজ! ছাড়ি’ জ্ঞান, কৰ্ম্ম । আন্গুকুলো সর্বেন্জরিয়ে ক্রষ্ণান্তশীলন ॥” 
(পচৈঃ চঃ মহ ১৯১৬০) সমস্ত ক্িয়বর্গ দ্বারা আঙ্গকুল্যভাবের 
সহিত রুষ্কান্ুশীলনের নাম কষ্ণভন্তি। ভক্তির উন্নতিবাঞ্ছা ব্যতীত 
অন্য দেবাদিতে পৃথগীশ্বর বুদ্ধিতে পূজা না 
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সমস্ত-বাঞ্জারহিতভাবে এবং 
করিয়া কুষ্ণৈকনিটতার সহিত জ্ঞান ও কম পরিত্যাগপূর্বক আহকুলো 


১৭২ শ্রশ্রীদশমুল--১০ম শ্লোক 
সর্বেন্দিয়ে যে রুষ্ণাচগশীলন, তাহাই শুদ্ধভক্তি। রুফেের প্রতি রোচ- 
মানা প্রবৃত্তির নাম আনুকুল্য। ব্রহ্ম বাঁ পরমাত্মার অনুশীলন জ্ঞান ও 
যোগমার্গেই সম্ভব; অতএব তাহা ভক্তি নয়। শ্রারু্চের প্রতি 
জীবের যে অহৈতুকী অব্যবহিত আত্মবৃত্তি, তাহাই ভক্তিলক্ষণে লক্ষিত 
হয়। ভক্তির সাধনাবস্থায় চারিটা কিয়া লক্ষণ ও সাধ্যাবস্থায় দুইটি 
ক্রিয়া-লক্ষণ। (১) অবিদ্যা (পাপবীজ ), পাপবাসন। ও পাপ তথা 
অবিদ্যা (পুণ্যবীজ ), পুণ্যবাসন] ও পুণয-_এই সকল ক্লেখনাখই সাধন- 
ভক্তির প্রথম লক্ষণ। (২) জগত্গ্রীণন, জগতের - অন্থ্রক্ততা, সমস্ত 
সদ্গুণ ও শুদ্ধন্থথ প্রদান করাই দ্বিতীয় লক্ষণ । (৩) মোক্ষকে তুচ্ছ 
' করিয়া দেওয়। সাধন-ভক্তির তৃতীয় লক্ষণ | (৪) ফলভুক্তিতে গাঢ় 
আসক্তিরহিত হইয়। সাধন-ভক্তির অঙ্গদকল চিরকাল অনুষ্ঠান করিলেও 
ভক্তি লাভ হয় না, এই সুদুল রে সাধন-ভক্তির চতুর্থ-লক্ষণ। 
(ক) জান্দ্রানন্দ-বিশেষ-স্বরূপতা ও (খ) প্ররুঞ্ণা কর্ষণীত্বই সাধ্যভক্তির 
নিত্য লক্ষণদ্বয়। শ্রীভভ্তিরসামূতসিন্ধু ( পূঃ বিঃ ১।১২ ) বলেন, 
ক্রেশদ্ধী শুভ! মোক্ষলঘুতাকুৎ সুছূর্লভা। সান্দ্রানন্দ বিশেযাত্মা শ্রীরুষ্ণা- 
'কথিণী চস ৷” “নুরর্ষে বিহিতা শানে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া। সৈব 
ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়! ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ॥৮  (্রীভঃ রঃ সিঃ পুঃ বিঃ 
২৮ পঞ্চরাত্রবাক্যম্‌ ) হে স্রর্ে, শ্রীহরির উদ্দেশ্য যে সমস্ত ক্রিয়া শান্ত 
বিহিত হইয়াছে, তাহাকেই সাধন-ভক্তি ব। উপায়-ভক্তি বলে; তাহ 
দ্বারা পরাভক্তি বা সাধ্য-ভক্তি ব| উপেয়-ভক্তি লাভ হয়। “অন্ধাবান্‌ 
জন হয় ভক্তি-অধিকারী । ‘উত্তম’, মধ্যম’, কনিষ্ঠ শরদ্ধা-অনুসারী ॥ 
শদ্ধা-শকে বিশ্বাস কহে স্থদুট নিশ্চয় । কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সব্ধবন্ম 
কৃত হয়” (শ্রটৈঃ চঃ মঃ ২২1৬৪, ৬২)_-কফভভ্ি ব্যতীত জীবের 
অন্ত উপায় নাই, জানকর্খাদিচেষ্টা ভক্তিশৃন্য হইলে বিফল,_এইবপ 


আনাদন-শায়া টি 
দৃঢ় নিশ্চয়ের সহিত যে ভক্ত-[ন্মুখী চিত্তবৃত্তি, তাহারই নাম শ্রদ্ধী। এই 
শ্র্ধা যাহা 7ত ভক্তির উত্ত উত্তমাধিকারী [| য হাতে 
কিঞ্চিদঢ, তিনি ভক্কির মধ্যমাধিকারী ৷ দৃঢ়ত! নাই অথচ বিশ্বাস- 





প্রায় আছে অথবা বিরুদ্ধ দিদ্ধান্তকের ভয় হয়-_এক্সপ শ্রদ্ধা যাহার, 
তিনি ভক্তির কমিষ্াধিকারী। কনিষ্ঠাধিকারী ছুই প্রকার অর্থাৎ কর্ম- 


জ্ঞানাবিকারমিএ ও কর্মভ্ঞানাধিকারশৃন্ত । কর্মজ্ঞানাধিকারশূন্য কনিষ্ঠা- 
ধিকারী সাপুসঙ্গে উত্তম হইবেন।  কর্ণর্ঞানাধিকারমিশ্র কনিষ্ঠাধি- 
কারিগণ বিশেষ কষ্টে ও অত্যন্ত প্রবল সাধুরুপায় উন্নত হইতে পারেন। 
“মৃদুশ্রন্মস্ত কথিতা স্বল্প কর্মাধিকারিতা।” (শ্রীভঃ রঃ সিঃ পৃঃ বিঃ 
২।৮২)-মুদুত্রদ্ধ অর্থাৎ ধাহার স্বপ্মাত্রও শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, তাহার 
কর্মাধিকারিতাও অল্প অর্থাৎ কর্মকাণ্ডেও তাহার অধিকার সঙ্কচিত 
হইরাছে। দৃটশ্রদ্ধ ভক্তাধিকারীর লক্ষণ এইরূপ “জ্ঞানে প্রয়াসমূদ- 
পাস্ত নমস্ত এব জীবস্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্‌। স্থানে স্থিতাঃ 
শ্রুতিগতাং  তন্গবাজ্মনো (ভর্ষে প্রায়শোহজিতজিতোহপাসি তৈস্থিচলা- 
ক্যাম্‌।” (শ্রীভাঃ ১০১৪1৩)_হে ভগবন্‌, কন্বমার্গের কথা দূরে 
থাকুক, ব্রহ্ষান্থসদ্ধানবূপ জ্ঞানের প্রয়াস পরিত্যাগপূবক যাহার! ভক্ত্য-- 
নুকুল স্থানে স্থিত হইয়! সাধুদিগের মূখনিঃস্ত শ্রবণপথগত আপনার 
লীলাকথাকে নমস্কারপর্ৰক ক জীবন-নির্বাহ করেন, হে অজিত, প্রায়ই 
তাহাদিগের কর্তৃক ভ্রিলোকের মধ্যে আপনি ভিত (প্রাপ্ত) হইয়া 
থাকেন! অনেক ভক্তিবাসনারূপ স্ুরুতিবলে জীব ভক্তযাম্থুখী শ্রদ্ধা 
লে জড়বিষয়ে জীবন-নির্বাহমাত্র- 
চেষ্টারূপে অনন্ততক্তি উদ্দ দত হয়; কি EY ES হয় না। “ভূক্তিমুক্তি- 
স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হদি বর্ততে। : তাবদ্ুক্তিস্খন্তাত্র কথমত্যুদয়ো! 


নিবি 


ভবেৎ॥? * (গ্রীভঃ রঃ জিঃ পূঃ ক ১৫)-_ভুক্তি ও মুক্তির স্পৃহা-- 


লাভ করেন তাহা! লাভ ক 
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১৭৪ 
পিশাচী যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে থাকে, সে পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তির অভ্যুদয় হইতে 
পারে না। তন্মধ্যে মুক্তিবাপ্ছ| অতান্ত বিরোধী । সালোক্য, সামীপ্য, 
সারপ্য, সার্ট ও সাযুজ্য_ইহাদের মধ্যে সাযুজ্যমুক্তি ভক্তির নিতান্ত 
বিরুদ্ধ। তথাপি কুষ্ণভক্তগণ সালোক্যাদি কোনপ্রকার মুক্তি বাঞ্চ 
করেন ন]। এসালোকা-সার্টি-ামীপ্য-সারপোকত্বমপ্যুত। দীয়মানং 
ন গৃহৃত্তি বিনা মৎসেবনৎ জনাঃ |”. (শ্রীভাঃ ৩২৯।১৩)--নিষ্ঠার সহিত 
বৈধী ভক্তি আচরণ করাই শাস্ত্রের আদেশ। সাধন-তক্তির অন্গ-নকল 
অনেক, কিন্তু সংক্ষেপে বলিলে চৌষটি অঙ্গ হয়; যথা--(্রীচৈঃ উঃ 
মঃ ২২১১২-১২৬) সদ্গুরু-পাদা শরয়, কৃষদীক্ষা ও শিক্ষা, গুরুসেবা, 
সাধুপথাবলম্বন, ন্ধরম-ভিজ্ঞাসা, রুষ্তার্থে ভোগত্যাগ, ভক্তিতীর্থে বাম, 
ভীবননির্বাহোপযোগী সংগ্রহ, হরিবাসর-সম্মান, ধাত্রশ্বখাদির গৌরব 
এই দশটি অঙ্গ অন্বয়ভাবে প্রারম্তমাত্র । বহির্দ্ুখ-সদত্যাগ, অনধিকারী 
ব্যক্তিকে শিষ্য না করা, বহ্বারস্ত পরিত্যাগ, ভক্তিশৃন্যগ্রন্থ পাঠ ও ভক্তি- 
শাস্ত্রের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ-বঞ্জন, ব্যবহারে অকার্পণ্য, শোক- 
আদির বশবর্তী না হওয়া, অন্য দেঁবাবজ্ঞা পরিত্যাগ, নিজ কার্ধ্যের 
ছার! অন্য জীবের উদ্বেগ দান না করা, সেবা ও নামাপরাধ বজ্জন, কৃষ্ণ 
ও কৃষ্ণতক্কের নিন্দাশ্রবণ ত্যাগ,_এই দশটি অঙ্গ ব্যতিরেকতাবে সাধন 
করিবে। গ্র্বাশ্রয়। দীক্ষা-শিক্ষা ও গুরুসেবা-এই তিনটি অঙ্গ 
ইহাদের মধ্যে প্রধান। বৈষ্ণব-চিহ্ধারণ, হরিনামাক্ষরধারণ নিশ্মা- 
ল্যাদি গ্রহণ, কৃষ্ণাগ্রে নৃত্য, দণ্ডবননতি, অত্যুথথান, অন্ব্রজ্যা, ভগবশস্থানে 
গমন, পরিক্রমী, অর্চচন, পরিচর্য্যা, গীত, সংকীর্তন, জপ, বিজ্ঞপ্তি, স্তব- 
পাঠ) নৈবেদ্াস্থাদন, পাগ্যাস্বাদন, ধৃপমাল্যাদির সৌরভগ্রহণ, শ্রীমৃত্তির 
সপর্শন ঈক্ষণ, আরাত্রিক-উৎসবাদি “দর্শন, কৃপাদৃষ্টি গ্রহণ ও প্রিয়বস্তর 
উপহার, কৃকযার্থে অখিলচে্টা, সর্বদ। শরণাপত্তি, তদীয় তুলশী, ভাগ- 
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বত, মথুরা ও বৈষ্ণবের সেবা, যথাসাধ্য সদ্গো্ঠীর সাহত মহোত্সব, 
জন্মদিনাদির যাত্রা, শ্রযুত্তিসেবা, রসিকদিগের সহিত ভাগ- 
ব্ার্থ-মাস্থা্দন, সজাতায়াশয়স্রিদ্ধ_আপন। হইতে শ্রেষ্ট বেঞ্চবের সঙ্গ, 
নাম-সংকীন্তন ও মথুরাবাস। শেষ পাচটি অঙ্গের স্বল্প-সহন্ধ হইলেও 
ভাবভক্তির উদর হয়। এইসকল অঙ্গ মধ্যে কতকগুলি কায়-লহবন্ধীয় 
কতকগুলি ইন্জরিয়-সনবন্ীঘ় ও কতকগুলি অন্তঃকরণ-সন্ন্কীয় উপাসন1। 
অংগসকল চৌবটিভাগে বিভক্ত হইলেও স্বরূপতঃ তাহারা নয় অংগমাত্র। 

নশ্রবণৎ কীর্ভনৎ বিষ্ণোঃ স্মরণৎ পাদসেবনমূ। অঙ্টনত বন্দনং দাশ্াং 
অখ্যমাত্মনিবেদনম্‌ । ইতি পুংদাপিতা বিষে ভক্তিশ্েন্ববলক্ষণ।। 
ক্রিয়েত ভগবত্যন্ধ। তন্মন্তেথীতমুত্তমম্‌ 1” (শ্রভাঃ ৭৫২৩-২৪ )। 
“শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন, পরিচধ্যা, দাস্ত। সথ), আত্মু- 
নিবেদন ৪৮. (প্রচৈঃ চঃ মঃ ২২1১১৮)-হিনি স্বয়ং ভগবান্‌ {বষ্ণুতে 
আত্মসমপণপূর্বক ব্যবধান (জ্ঞান, কর্ম, যোগ প্রভৃতি ) রহিত হইয়। 
এই নবলক্ষণ। ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তিনিই উত্তমরূপে শাস্সাধ্যয়ন 
করিয়াছেন অর্থাৎ তাহারই শাস্তান্ুশীলন সার্থক হইয়াছে! ভক্কিবিজ্ঞ 
পুরুষেরা কর্মকে কোন অবস্থার ভক্তির অঙ্গ বলেন না। কমের 


নাশ অর্থাৎ ভক্তিত্বের স্বরূপ ও ভক্তিনামপ্রাপ্তি না হইলে টি 
বলিয়া পরিগণিত হয় না। “তাবৎ, কন্মাণি কুৰ্বীত ন নিবিগ্যেত 


যাবতী।  মখকথাশ্রবণাদৌ বা! শ্রদ্ধা যাবস্রজায়তে ৪  শ্রভাঃ 
১১)২০।৯)--কন্ম নির্ধেদ হইলে কম্মের স্বরূপ পরিবন্তন হইয়া জ্ঞান- 
হ্ববূপ হইয়া পড়ে। কৃষ্ণকথায় যখন শ্রদ্ধা হয়, তথন কমের স্বরূপ 
পরিবর্তন হইয়। ভক্তির স্বরূপ উদয় হয়। জ্ঞান-বৈরাগ্য যদিও ভক্তি 

প্রবেশের ঈষৎ উপযোগী বটে, তথাপি তাহারা ভক্তির অঙ্গ নয়। 


তাহার! প্রবল হইয়া চিত্তকে কঠিন করিলে আুকুমার-স্বভাবা ভক্তি হুখ 
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পান না, অতএব সগদ্ব-তন্বাববোধরূপ ভক্তি আলোচনাই ভক্তির 
একমাত্র হেতু । অনামক্ত ভাবে অনুকুলরূপে কষঃমহ্বদ্ধ করিয়া যথাযোগ্য 
বিষয়সকল ভোগ করিলে যুক্তবৈরাগ্য হয় । “অনাসক্তন্ত বিষয়ান্‌ যথার্থ- 
মুপমৃগ্ততঃ। নির্বদ্ধ; কুষ্ণসদবন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমূচ্যতে ৷? (প্রঃ রঃ 
সিঃ পূঃ বিঃ ২১২৫)। “আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসদ্দোহথ ভজনক্রিয়া। 
ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্তাত্ততো নিষ্ঠা রুচিন্ততঃ॥ অথাসক্তিস্ততে| ভাব- 
ততঃ প্রেমাড়াদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেয়ঃ গ্রাছুর্তাবে ভবে ক্রমঃ 1৮ 
(শ্রী? রঃ সিঃ পৃঃ বিঃ, প্রেমতক্তিলহরি ১০ শ্লোক )__-বৈধমার্গে আদৌ 
শ্রদ্ধা, পরে সাধুগ্ুরুসঙ্গ, পরে ভজন হইতে অনর্থ-নিবৃন্তি। তদনস্তর 
নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তিক্রমে ভাৰ হয়। তাহাতে ভাব চিরকাল সাধ্য 
হইয়া থাকে৷, কিন্ লোভ জন্মিলে আর অন্য লোভ থাকে না বলিয়! 
সহজেই অনর্থনাশ হয়। ভাবও এ লোভের সঙ্গে সঙ্গেই উদ্দিত হ্য়। 
রাগমার্গে কেবল আভাস ও কপটতাকে দূর করা আবশ্তক। তাহা 
থাকিলে বিষমবিকার ও অনর্থমাত্র ফল হয়? ভ্রষ্ট রাগকে রাগ মনে 
করে। অবশেষে বিষয়সঙ্গই প্রকারান্তরে বলবান্‌ হইয়া জীবের অধো- 
গতি করিয়া দেয়। বৈধসাধনের মধ্যে সদ্গুরু-পাদাশ্রর় করিয়া 
্রযৃত্তিসেবা, বৈষ্ণবসদ্দ, ভক্তিশাস্বের আদর, ভগবল্লীলাস্থলে বাস ও 
ভগবন্নামান্ুশীলনের সহিত স্বীয় সিদ্ধদেহে ব্রজবাসীর ভাব অন্গুসরণপূর্বক 
মানমে ভাবমার্গে কৃষ্ণসেবা করেন। তন্মধ্যে অতিশয় ভাগ্যবান্‌ জন: 
সাধুসঙ্গের সহিত ভক্তি-প্রকারের মধ্যে শ্রেষ্ট হরিনাম আশ্রর্নপূর্বক 
ভাগবতসেবায় নিযুক্ত হন। নামাশ্রয়ে দীক্ষা, পুরশ্চর্য্যাবিধির অপেক্ষা 
নাই। নামাভাস ও নামাপরাধ হইতে দূরে থাকিয়া ক্রমশঃ নিরন্তর 
রুষ্ণনাম করেন। সাধুসজে নিরন্তর  নাঁমানুশীলনেই নামাঁপ- 
রাধ ক্ষয় হয়, অন্য উপায়ে হয় না। .শুদ্ধনামপরায়ণ বৈষ্বই 
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নলুগত বৈঝুব বলিয়া খ্যাত! সাস্তর নামানুশীলকই_- 


গ্রচৈতনাচরণ 
যাহার সন্গিধিমাত্র 


বৈষ্ণৰ। নিরন্তর নামাক্ষশীলকই-__বৈষ্বতর । 
অন্যের মুখে শুদ্ধ নাম হয়ঃ তিনিই বৈষ্বতম | “অতএব যার মুখে 
এক রুক্চনাম। সেই ত’ বৈষ্ণৱ, করিহ তাঁহার সম্মান ৷ কুষ্ণনাম 
নিরন্তর ধাহার বনে । সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাহার চরণে ॥ যাহার 
দর্শনে মুখে আইনে রুষ্চনাম | তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান ॥” 
(ভ্রীচৈ চঃ চঃ মঃ ১৫৷১১১, ১৬৭২১ ৭8 )। এইসকল সাধুনন্দই কণ্তৃবা। 
বৈষধ্ণনতর ও বৈষ্ণবতমের চরণাশ্রয় করিবে। বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন বা 
বনবাসীই হউন, নিজ নিজ শ্রেণীতে সকলেই সমান । যাহার বৈষ্ণবসঙ্গ 
করিতে হইবে, ভিনি আপন! হইতে প্রেঠ বৈষ্ণবকে অন্বেষণ করিয়া 
লইবেন । “শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদে। রসিকৈঃ সহ । সজাতীয়াশয়ে 
সন্ধে সাধৌ সঙ্গ? স্বতো বরে ৷ (শ্রীভঃ রং সি: পূঃ বিঃ, সাধনভক্তি- 
লহরী ৪৩ প্লোক)। সছুদ্দেস্ঠ ব্যতীত কোন লোকের পাপকার্ষোর 
চচ্ী করিবে না! সর্বজীবে যথোচিত দয়া করিবে। আপনাকে 
দীনজ্ঞানে সকলের যথাযোগ্য সম্মান করিয়া আপনাকে অমানী করিবে। 
গৃহস্থ-বৈষ্ণৰ অনাসক্তভাবে কুষণসন্থদ্বতাঁব পবিভ্রভাবে মিশ্রিত করিয়া 
যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার করতঃ হরিনামরসের সাধন করিবে। কষ্ণরুচি 
সফল হইলে বিষয়রুচি যখন সম্পূর্ন বিগত হইবে, তখন কাজে কাজেই 


অভাব-সঙ্কোচূপ এক প্রকার সহজবৈরাগ্যভাব উদিত হইবে। চেষ্টা 


করিলে তাহা। হয় না ॥ ১০ | 
ন্বদ্ধাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্‌ ভীব। গুরু-কষ্ণ-প্রসাদে পায় 


ভক্তিলতা-বীজ ॥ মালী হঞ্া! করে সেই বীজ আঁরোপণ ৷ শ্রবণ-কীর্ভন- 
জলে করয়ে স্চন ॥ উপজিয়। বাড়ে লতা ব্ৰহ্মাণ্ড ভেটি’ যায়। 
“বিরজাঁ, ‘ব্রহ্মলোক' ভেদি! “পরব্যোম? পায়॥ তবে দুষায় তদুপরি 


৯২ 
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“গোলোক-বুন্দাবন?।  কফ্চরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ তাহ। 
বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল। ইহ! মালী সেচে নিত্য শবণকীর্ভনাদি- 
জল॥ যদি বৈটব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।  উপাড়ে বা ছিরে 
তার শুথি যায় পাতা ॥ তা'তে মালা ধত্ব করি করে আবরণ। 
অপরাধ-হস্তীর যৈছে ন! হয় উদগম ॥ কিন্ত যদি লতার সঙ্গে উঠে 
উপশাখা”। তৃক্তি-মুক্তি-বাণ যত, অসংখা তা’র লেখা ॥ নিষিদ্ধাচার, 
'কুটিনাটা', জীবহিংসন’। ‘লাভ’, ‘পূজা৷, প্রিতিষ্ঠাদি যত উপশাখা- 
গণ ॥ সেকজল পাঞ| উপশাখ! বাড়ি’ যায়। স্তব্ধ হএা যূলশাখা 
বাড়িতে না পায় ॥ প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন । তবে যূলশাখ! 
বাড়ি’ যায় বৃন্দাবন ॥ ‘প্রেমফল’ পাকি’ পড়ে মালী আস্বাদয়। লতা 
অবলঙম্কি’ মালী 'কল্নবৃক্ষণ পায় ॥ তাহ সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেচন। 
স্থখে প্রেমফন-রস করে আস্বাদন ॥ এই ত’ পরম ফল 'পরম-পুরুষার্থ”। 
যার আগে তৃণ-তুল্য চারি পুরুযার্থ ॥” (শ্রীচৈ: চঃ মঃ ১৯/১৫১-১৬৪)। 
“শুদ্ধসন্ববিশেষাক্মা প্রেমন্ত্যাশুযাম্যতাক। কুচিভিশ্চিত্তমাস্ণ্যরূদসৌ 
ভাব উচ্যতে ॥ সম্য্মস্থণিতস্বান্তে। মমত্বাতিশয়াস্কিতঃ। ভাব: স এব 
সান্দ্াত্মা বুধৈঃ প্রেম! নিগগ্তে 1? (গ্ৰীভঃ রঃ সিঃ পৃঃ বিঃ ৩১, প্রেম- 
ভক্তিলহরী ১ম শ্লোক )__কুষে শুদ্ধসন্ব বিশেষ- স্বরূপ অতিশয় মমতাময় 
গাঢ় আর্দ্ভাবকে প্রেম বল! যায়। সর্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তির সম্বিদ- 
নামা বৃত্তিকে শুদ্ধনত্ত বল],যবায়।- মায়াশক্তির অস্তর্গত যে সত্ব, তাহা 
শুদ্ধসত্ত্ব নয় অর্থাৎ নি রুষ্ণে অতিশয়.মমতাময় গাঢ় আর্দ্রভাব 
চ্চ্ছিক্তিগত হলাদিনী-বৃত্তিবিশেষ। তছুভয় মিলিত হইয়! যে পরমবৃত্তি- 
রূপ চমৎ্কারতার জীব-হৃদয়ে উদিত হয়, তাহাই বিশুদ্ধ প্রেম | জড়- 
জগতে মায়ার সম্গিৎ ও হলাদিনী সমবেত হইয়া যে জড়ীয় প্রেম উৎপন্ন 
করে, তাহ! বিশুদ্ধ চিদগত প্রেমের হেয় ছায়ামাত্র। , শুদসবব-স্বরূপ 


আবন্বাদন-ভায্ টি 


- 


ভাব এবং আর্দ্তার্ূপ চেষ্টা--উভয়ই প্রেমে লক্ষিত হয়। ভাবই 
্থায়িভাব, তাহার প্রথম উদয়কে রতি বলে। “সাধনভক্তি হৈতে হয় 
রিতি'র উদয়। রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম’ নাম-কয়॥ প্রেম-বৃদ্ধি- 
কমে নাম__স্রেহ, মান, প্রণয় । রাগ, অন্থরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥” 
( শ্রচৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৭৭-১৭৮)। ভাবকে প্রীতির অঙ্কুর বলিয়াছেন 
ও তাহার উদয় হইলে যে প্রকার অবস্থ। হয়, তাহাও বলিয়াছেন। 

ই নব গ্রীত্াঙ্কর যার চিত্তে হয়। প্রারুত-ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি 
হয়॥ কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিন! কাল ব্যর্থ নাহি যায়। ভুক্তি, সিদ্ধি, ইন্জিয়ার্থ 
তারে নাহি ভায়॥ সর্বোত্তম’ আপনাকে ‘হীন’ করি’ মানে। ‘কৃষ্ণ 
কুপা করিবেন,_দৃঢ় করি জানে ॥ কা 


নর 


সদ! লালসা-প্রধান। 
নাম গানে, সদ] রুচি, লয় কুক্চনাম ॥ কুষগুণাখ্যানে করে সর্বদা 
আসক্তি । কুষ্ধলীলা-স্থানে করে ষ্ঠ বসতি 1৮. (শ্রচৈং চঃ মঃ 
২৩1২০, ২২, ২৫, ২৮, ৩১) | “ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তিমানশৃক্তত। । 
আশাবন্ধঃ সমুক্ঠী নামগানে সদা রুচিঃ ॥ আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে 
প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে | হত, স্থাঞ্জীতভাবাস্থরে জনে ॥” 
(শ্রী: রঃ সিঃ পূঃ বিঃ, ভাবভক্তিলহরী- ১১ গ্লোক)_ক্ষাস্তি, অব্যর্থ 
কালত্ব, বিরক্তি, মানশৃন্ততা, আশাবন্ধ, সমু্কঠা, নামগানে রুচি, কৃষ্ণ- 
গুণাখ্যানে আসক্তি, তাহার লীলানমবন্ব-স্থলে বাস ইত্যাদি অঙ্গৃভাব- 
সকল ভাবাঙ্কুর জন্মিলে মন্ুস্তের স্বভাবে লক্ষিত হয়। রতি অতি 
পদার্থ। মুমুক্ষু বুকুক্ষ প্রভৃতিতে যে সমস্ত রতি-লক্ষণ দেখা 
যায়, সে সমন্তই রত্যাভাস। তাহা ছুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে; 

অর্থাৎ প্রতিবিশ্বরত্যাভাস ও ছায়ারত্যাভাস। প্রেম ছুই প্রকার 
কেবলপ্রেম ও মহিমজ্ঞানযুক্ত প্রেম! রাগাহুগভক্তি-সাধনক্রমে প্রায়ই 
€কেবল-প্রেম উদ্দিত হয়। বিধিমাগীয় সাধন ভক্তগণ প্রায়ই মহিমজ্ঞান- 
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যু গ্রেম লাভ করত সাষ্টযাদি অবস্থা প্রাপ্ত হন। শ্রমনাহাঞ্রকর 
শিক্ষামতে কেবল-প্রেমউ সর্বোত্তম ফল। প্রেমওভাবোখ ও 
প্রসাদোখভেদে দ্বিপ্রকার। ভাবোখ আবার বৈধভাবোখ ও রাগান্ঠ- 
গীয় ভাবোখভেদে দ্বিবিধ | প্রসাদোখ প্রেম বিরল । ভাবো প্রেমই 
সাধারণ। “কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা!” যদি হয়। তবে সেই 
জীব ‘সাধুসঙ্গ’ করয় ॥ সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্তন'। সাধনভক্কো- 
হয় সর্বানর্থ-নিবর্তন ॥ অনর্থনিবৃত্তি হৈলে তক্তি নিষ্ঠা” হয় | নিষ্ঠা হৈতে 
শ্রবণাগ্চে কচি’ উপজয় ৷ রুচি-ভক্তি হৈতে হয় “আসক্তি? প্রচুর ॥ 
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীতা্কুর ॥ সেই ‘রতি’ গাঢ় হৈলে বরে 
‘প্রেম-নাম | সেই প্রেমী প্রয়োজন? সর্বানন্দ-ধাম ॥ যার চিত্তে 
কুষ্ণ-প্রেম। করয়ে উদয়। তার বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্র। বিজ্ঞেহ ন! বুঝায়” 
(শ্রীচৈ: চঃ মঃ ২৩৷১-১৩, ৩৫)।  রাগাজ্িকা-ভক্তি__নুথ্যা? ব্ৰজ 
বাসিজনে। তার অঙ্তগত ভক্তির 'রাগান্গা’-নামে॥ লোভে ব্রজ্- 
বাসীর ভাবে করে অনুগতি। শীস্বযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার 
প্রকৃতি ॥ বাহা, অভান্তর”_ইহার ছুই ত’ সাধন । বাহে’ সাধক- 
দেহে করে শ্রবণ-কীন্তন ॥ “মনে” নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন । রাত্রি- 
দিনে করে ব্রজে কষ্ের সেবন॥ নিজাভীষ্ট রুষ্ণপ্রে্ঠ পাছে ত’ 
লাগিয়া! নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মন। হএা ॥৮  (প্রীটৈঃ চঃ মঃ ২২। 
১৪৪, ১৪৮, ১৫১, ১৫২, ১৫৪ )। বিষয়গ্রীতি ও কষ্প্রীতির ভেদ এই যে, 
সেই একই প্রবৃত্তি যখন জড় হইতে শুদ্ধভাবে রুক্পোম্মুশী হয়, তখনই 
রষ্ণপ্রীতি ; যখন কুষ্বহিষূর্খ হইয়া বিষয়াভিমুখী থাকে, তখনই তাহার 
নাম জড়গ্রীতি বা বিষয়াসক্কি। স্বরপলক্ষণ-বিচারে রতি হইতে মহাভাৰ 
পর্য্যন্ত দেখা যায়। সেই স্থায়ী ভাব দাশ্তাদি সঙ্ন্ধোদয়ে সামগ্রীসাহ- 
চর্য্যে রসতালঙ্ষণ প্রাপ্ত হয়। “পর্ধাঙ্গে সদ্দিয়ামনবযস্থকুতিমতাৎ সং 


CEES . _ 
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কপৈক প্রভাবাক্জাগ প্রাপ্েষ্ছাস্তে ব্রজজনবিহিতে জায়তে লৌলামদ্ধা। 
বেদাতীতা হি ভক্তির্বতি তদগ! পুধসেবৈকরূপা  ক্ষিপ্রং প্রীতিবিশ্ুদ্ধা। 
সমুদয়তি ত্ন। গোৌরশিক্ষৈত গুঢ়া 1” (শ্রভক্তিবিনোদকারিকা )-_ 
শ্রযৃত্তিমেবা, রসিকগণের সহিত শ্রভাগবত বততাংপাযাা়ন, আপনা 
হইতে শ্রেষ্ঠ রাগমার্গাঁর সাধুসঙ্গ, প্রনামসংকীর্তন ও প্রমথুরাম গুলে 
স্থিতি পঞ্চাঙ্গসাধনে নিরপরাধ চিত্তের সহিত সম্বন্ধ করিলে যে 
হকুতি হয়, তন্বারা প্রাপ্ত সংক্রপা-প্রভাবে রা গপ্রাপ্প ত্রজবাসিগণের কষ্ণ- 


অর্থাৎ কেবলা- 
শিক্ষা ॥ ১১। 





পূর্ব শ্লোকসমূহে সব্ন্ধা ভিবের-প্রয়োজনতন্ত বিশদভাবে বর্ণন করিয়া 
এক্ষণে সাধকের চরম কর্তব্য নির্ণয় করিতেছেন! যিনি আত্মমঙগলকামী 
সারগ্রাহী, তিনি অভেদাশ। অর্থাৎ বু্িষ্পৃহা, বেদোক্ত বর্ণাশ্রমবিছিত 
ধন্মাধশ্ৰ ও দৃশবিধ নামাপরাৰ পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে প্রপ্নুহরি- 
গুরু-বৈষ্ণবের পদরেণুরূপে অনুভব-পূর্বক একমাত্র ব্হরিনামাবতারকে 
আশ্রয় করেন এবং শুদ্ধভক্তগণের মি শ্ররুষ্নামানন্দরস পান করিতে 
থকেন। নসম্বোধনাত্মক যে শরহরিনাম, তাহাই বিরহকাতর সাধকের 
স্থতীত্র অন্তুরাগ উত্তরোত্তর বর্ধন করিয়া ্াশরয়বিগ্রহসমন্থিত ই্রবিষয়- 
বিগ্রহের শ্রীপাদপন্মের সহিত শ্রপুরুসেবককে সেবাপ্রণয়-রজ্দ্ধারা 
আবদ্ধ করায়। ভক্তিকল্নতকর প্রথম অঙ্কুর শ্রীল মাধবেন্দ পুরীপাদ 
হইতে প্রঈশ্বরপুরীপাদ, ই্রহ্রগৌর-নিত্যানন্দ ও তদস্থরক্গ প্রীরপ- 
শ্রসনা তন-্রীরঘুনখ-গ্রজীব-শ্রকবিরাজ-্রীনরোত্রম-গর 
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ীমধস্থদন-প্রীজগন্পাথ-্রভক্কিবিনোদ-ধারা প্রীনামকীর্তনই একমাত্র 
পরম সাধ্য ও সাধন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ 
গাহিয়াছেন,_“যোগশ্রত্যুপপত্তি নিজ্জনবনধ্যানাধ্বসভ্তাবিত-ম্বারাজ্যং 
প্রতিপাগ্ঠ নির্ভয়মমী মুক্তা ভবস্ত দ্বিজাঃ। অস্মাকন্ধ কদন্বকুপ্নকহর- 
প্রোন্সীলদিন্দীবরশ্ঠামশ্তামলধামনাম জ্যতাং জন্মাস্ত লক্ষাবধি ॥” ( পদ্যা- 
বলী, ১৮ ক্লোক)-_অষ্টাঙ্গ-ষোগ, বেদান্থশীলন, নিজ্জনবনে অবস্থান- 
পূর্বক ধ্যানাদি সাধন ও তীর্থ-পধ্যটনাদি দ্বারা সম্ভাবিত স্বাধিকারো- 
চিত স্বরূপানুভব লাভ করিয়া যদি জীবগণ মুক্ত হন, হউন; কিন্ত 
আমর! কদখকুঞ্জের কন্দরে উদয়শীল শ্রীস্ঠামস্থন্দরের শ্রীনামের সেবক । 
তাহাতে আমাদের লক্ষাবধি জন্ম হউক, তাহাতেও ক্ষতি নাই। 
ব্রক্ষাপ্ডানাং কোটিসংখ্যাধিকানামৈশ্বরধ্যং যচ্চেতনা বা য্দংশ। 
আবিভূতিং তন্মহঃ কুষ্ণনাম তন্মে সাধ্যং সাধনং জীবনঞ্চ ॥” (পদ্যাবলী, 
২৩ শ্লোক কোটি কোটি সংখ্যাধিক ব্রদ্ধাণ্ডের এশর্য্য ও নিখিল 
চেতন-পদ্ার্থ যাহার অংশস্বরূপ, সেই পূর্ণচেতন শ্রীকুষ্ণই শ্রীনামরূপে 
আবিভূর্তি হইয়াছে । অতএব সেই শ্রীকুষ্ণনামই আমার সাধ্য, সাধন 
ও জীবনস্বরূপ । শ্রীভক্তিসন্দরর্ভে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভগ- 
বন্নাম-কৌমুদী ও সহন্রনাম-ভায্যোদ্ধত পুরাণবচন উদ্ধার করিয়া 
বলিয়াছেন,__নক্তং দিব| চ গতভী্জিতনিদ্র একে! নির্ব্বন্ন ঈক্ষিতপথো 
মিততভূক প্রশাস্তঃ। যদুচ্যতে ভগবতি স মনে! ন সজ্জন্নোমানি তদ্রতি- 
করাণি পঠেদলজ্জ: ৷” (২৬৩ অনুচ্ছেদ )। যদি ভগবানে চিত্ত 
আসক্ত ন! হয়, তাহা হইলে পুরুষ নির্ভয়, জিতনিপ্র, একাকী, নির্বেদ- 
যুক্ত, যথার্থযার্গদশা, মিতাহারী, প্রশাস্ত ও নির্লজ্জ হইয়! দিবারাত্র 
তদ্বিষয়ে রতিজনক নামসমূহ পাঠ করিবে। বিষ্ণুধর্শ্মে সর্ববিধ পাপ, 
অতিপাপ ও মহাপাপের অনুষ্ঠানকারী এক ক্ষত্রবন্ধুর উপাখ্যানে এইরূপ 


(দন- 
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উক্ত হইয়াছে যে, তিনি তাহার উপদেষ্ট৷ ব্রাহ্মণকে বলিয়া 
তাহার চিত্ত এতটা চঞ্চল যে, তাহার পক্ষে সমস্ত অনুষ্ঠানই অসাধ্য) 
তাহার পক্ষে উপায় কি? তখন তাহার জন্য তাহার উপদেষ্টা এই 
ব্যবস্থ! করিয়াছিলেন,--“উত্তি্ত 


ছিলেন ষে,__ 


প্রশ্থপতা প্রস্থিতেন গমিশ্বতা। 
“গোবিন্দেতি সদা বাচাং টপ্রশ্থলিতাদিযু।” (২৬৩ অহচ্ছেদ।) 
তুমি উথ্থান, নিদ্রা, প্রস্থান ও ভাবিগমন প্রভৃতি যাবতীয় কাৰ্য্য 
এবং ক্ষুধাতৃঞ্চা-প্রস্থলনাদি যে-কোন অবস্থায় সর্বদা “গোবিন্দ” এই 
নাম উচ্চারণ করিবে। গ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই শ্রনাম়ভজনের 
প্রণালী সন্ধে যে সংক্ষিপ্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা সমাহৃত 
হইল,_“নামরূপে প্র্নঃ গোলোক-বৃন্দাবন হইতে অবতীৰ্ণ 
হইয়াছেন। স্থতরাং কষ্ণনামই কৃষ্ণের প্রথম পরিচয়। কুষপ্রাপ্তি- 
সঙ্কল্পে জীব রুষ্ণনাম গ্রহণ করিবেন। শ্রীশ্বরপ-দামোদর গোস্বামীর 
প্রিয় শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী হরিনামার্থ নির্ণয়ে লিখিয়াছেন;:_ 
অগ্রিপুরাণে,__হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রুষ্ণ হরে হরে। রটস্তি হেলয়! 
বাপি তে ক্লতার্থা ন সংশয়: । ব্ৰহ্মাওপুরাণে,_ হরে রাম হরে রাম 
রাম রাম হরে হরে। যে রটস্তি হীদং নাম সর্বপাপং তরন্তি তে॥ 
তৎসংগ্রহকারকঃ শ্রীরুষচৈতন্যমহাপ্রতুঃ । এ্রচৈতন্যমুখোদশীণা “হরে 
কুষ্লেতি-বর্ণকাঃ | মজ্জয়স্তো জগৎ প্রেক্ি বিজয়ন্তাং ত্দাজয়া ॥ 
অতএব শ্রীমহাপ্রভ্‌ ্রটৈতন্তচরিতামূতে এবং জঁচৈতন্যভাগবতে “হরে 
কষ্ণ হরে ক্ুষঃ কৃষ্ণ রুষ হরে হরে | হরে রাম হরে রাম রাম রাম 
হরে হরে ।৮_-এই ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরময় নামমাল গ্রহণ করিতে 
জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন । শ্রগোপালগুরু গোস্বামী এই ষোল নামের 
এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,_'হরি-শক্দোচ্চারণে ছুষ্টচিত্ত ব্যক্তির সমস্ত 
পাপ দুরীভূত হয়! অগ্নি ষেরূপ অনিচ্ছায় স্পৃষ্ট হইলেও দহন করে, 
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তদ্রপ অনিচ্ছায় ‘হরি’ বলিলেও সবপ|প দগ্ধ হয়। এ হরিনাম চিদৰ- 
নানন্দবিগ্রহরূপ ভগবত্তত্বকে প্রকাশ করিয়া অবিদ্যা ও তৎকায্যকে 
ধ্বংস করেন। এই কাধ্য ছার। ‘হরি’ নাম হইয়াছে ১ অথবা স্থাবর- 
জঙ্গম সকলেরই তাপত্রয় হরণ করায় “হরি, নাম; অথব। অপ্রারূত 
সদ্গুণ অবণ-কখন দ্বার! সমস্ত বিশ্বাদির মন হরণ করেন ; অথব। স্বায় 
কোটিকন্দগলাবণ্য ব্বমাধুর্য্য দ্বার। সমস্ত লোকের ও অবতারাদির মন 
হরণ করেন। “হরি-শবের সম্বোধনে হরে'-শব্দ প্রয়োগ, অথবা 
ব্রদ্ষমংহিতা "মতে স্বরূপ প্রেমবাত্মলয দ্বারা হরির মন যিনি হরণ করেন, 
সেই “হর1শববাচ্য বৃষভানগুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার নাম সম্বোধনে 
হরে? । কষ্ণ-শব্দার্থ আগমমতে_-কিষত ধাতুতে ৭ প্রত্যয়ে যে 
কুফ-শব হয়, তাহাই আকর্ষক ও আননস্বরূপ। কুক্ণই পরত্রহ্ম ৷ 
‘কৃফ-শব্দের সম্বোধনে ‘কৃষ্ণ । আগমে বলিয়াছেন”হে দেবি! 
‘র!-শব্দোচ্চারণে পাতকসকল দূর হয় এবং পুনঃ প্রবেশ করিতে না 
পারে, এইজন্য ‘ম’ কাররূপ কপাটযুক্ত ‘রাম’ নাম হয়। পুরাণ আরও 
বলিয়াছেন যে, বৈদপ্ষিসারসর্বস্ব যুভ্ভিলীলাধিদেবতা। যিনি রাধার 
সহিত নিত্য-রমমাণ, তিনিই 'রাম"শববাচ্য কুষ্চ। ভজনক্রিয়াবিচারে 
প্রত্যেক প্রযুক্ত নামের অর্থ প্রদর্শিত হইবে। এই “হরে কৃষ্ণেতি 
নামাবলী প্রেমাকরক্ষু ভক্তগণ সংখ্যা করিয়া কীর্ভন-ম্মরণ করেন। 
কীর্ভন-্মরণকালে নামার্থ দ্বারা অপ্রারুতস্বরূপের নিরন্তর অনুশীলন 
করিতে থাকেন। নিরন্তর অন্থশীলন করিতে করিতে অতিশীপ্র সকল 
অনর্থ দূর হইয়া চিত্ত নির্মল হয়। নামাভাসের সহিত নিরন্তর নাম- 
জল্পনার দ্বারা শুদ্ধচিত্রে স্বতাবতঃ অপ্রাকৃত নাম উদ্দিত হন। নাম- 
গ্রহণকারী ছিবিধ, অর্থাৎ সাধক ও সিদ্ধ। সাধক আবার ছুই প্রকার 
প্রাথমিক ও প্রাত্যহিক। এতদতিরিক্ত নিত্যসিদ্ধগণ দেহের সম্বন্ধ 
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সিদ্ধ। প্রাথমিক সাধকগণ নাম সংখ্যা-দ্বারা বুদ্ধি করিতে করিতে নাম- 
কীর্ধনের নৈরন্র্যধা লাভ করেন। নৈরস্তধ্য লাভ করিয়া প্রাত্যহিক 
হইয়া পড়েন। প্রাথমিক সাধকদিগের অখিগ্থাপিত্তোপতপ্ধ রসনায় 
নামে কুচি থাকে না। নিরন্তর নাম তুলসীমালায় সংখ্যা করিতে 
করিতে নৈরন্তরধ্য-সিদ্ধি ব। প্রাত্যহিক অবস্থায় নামে একটু আদর হয়। 
এ অবস্থায় নামোচ্চারণরহিত হইয়! থাকিতে ভাজ লাগে না। আদরের 
সহিত নিরন্তর নাম করিতে করিতে নামে পরম আস্থাদ জন্মে । তৎ- 
কালে পাপ, পাপবীজ বা পাপবাসনী,ও ও নকলের মূল যে অবিদ্যা 
ভিনিবেশ, তাহ! স্বয়ং দূর হয়। প্রাথমিক অবস্থায় নিরপরাধে নাম 
করিবার চেষ্টা ও আগ্রহ নিতান্ত জাবশ্তক! তাহ! কেবল ছুঃসঙ্গ- 
পরিত্যাগ ও সাধুসঙ্গে সন্ধর্নশিক্ষা দ্বারাই ঘটিতে পারে। প্রাথামিক 
অবস্থাটি কাটিরা গেলে নৈরন্তরধ্য-ক্রমে নামে রুচি ও জীবে দয়া স্বভাবতঃ 
বৃদ্ধি হয়। কর্ণ, জ্ঞান বা যোগাদির সাহায্য এই বিষয়ে প্রয়োজন 
নাই। সেই সকল কাৰ্য্য যদি তখন প্রবল থাকে, তবে শরীরধাত্রাঁ 


নির্বাহ ছারা তাহার) নাম-নাধকের উর টার করে।  নিৰান্ধনা মাতির 
সহিত তদীয় সঙ্গে নামকীৰ্তন করিতে করিতে স্ব্লকালেই চিন্তশুদ্ধি ও 
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অবিদ্যানাশ-প্রক্তিয়া উপস্থিত হয় । অবিদ্যা যত নষ্ট হয়, ততই যুক্ত- 
বৈরাগ্য ও সম্বন্ধ-জ্ঞান আসিয়া চিন্তকে অতি নির্মল করে। সমস্ত 
বিদ্বন্মগ্ডলীতে ইহার পরীক্ষা বার বার হইয়াছে 

নাম-গ্রহণের সময় নামের স্বরূপ-অর্থ আদরে নিউ কষে 
নিকট সব্রন্দন প্রার্থনা করিতে করিতে কুষ-কপায় ক্রমশঃ ভজনে উদ্ধ- 
গতি হয়। এইরূপ না করিলে কক্ষিজ্ঞানীদিগের স্যায় সাধনে বহুজন্ম 
অতীত হইয়া যায় । 

ভজনে প্রবৃত্ত জনগণ ছুই ভাগে বিভক্ত হন অর্থাৎ তন্মধো কেহ কেহ 
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ভারবাহী একেহ কেহ সারগ্রাহী। যাহারা তৃক্কি-মুক্তিকামী এবং 
জড়ীয় সংসারে আমক্র, তাহারা ধর্মার্ককামযোক্ষ-চেষ্টার ভারে ভারাক্রান্ত । 
তাহারা সারবস্ত যে প্রেম, তাহা জানিতে পারে না। স্থতরাং 
ভারবাহিগণ বন্ধ চে করিয়াও বহু যত্বে তজনোন্নতি লাভ করে না। 
মারগ্রাহিগন প্রেমতত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়| অতিশীঘ্র বাঞ্ছনীয় স্থল 
প্রাপ্ত হন। তাহারাই প্রেমারুরুক্ষু। তাহারাই অতিশীন্র প্রেমারঢ 
হন বা সহজপবমহংস হন। যদি কখন সাধুসঙ্গে ভারবাহী সার-বস্তুতে 
আদর করিতে শিক্ষা, করেন, তখন তিনি অতিশীঘ্ প্রেমারুরুক্ষ হইয়। 
পড়েন বহজন্মের ভক্ত মুখী স্থকুতিবলে ভক্তিপথে শ্রদ্ধা হয়। সেই 
অদ্ধা ভক্তসঙ্গে রুচি প্রদান করে! শুদ্ধভক্তের সঙ্গে ভজনাদি করিলে 
প্রেমোন্ুখী সাধনভক্তি উদ্দিত হয়। শুদ্ধতক্তের রুপায় সাধন-প্রণালী 
গ্রহণ করিলে অল্পেই প্রেমারুরুক্ু হইয়া পড়েন। মিশ্রতক্ত বাঁ ভক্তা- 
ভাসের সঙ্গে ভজন-শিক্ষা করিলে প্রেম অনেক দূরে থাকেন, একাস্ত 
হইতে পারেন না। এই অবস্থায় অনর্থ প্রবল থাকিয়৷ শুদ্ধতক্তের প্রতি 
আদর করিতে দেয় না। কুটিলতা আসিয়। হৃদয়কে কপট করে। 
এই অবস্থায় সাধকগণ প্রায়ই কনিষ্ঠাধিকারিভাবে বহু জন্ম অতীত 
করেন। কনিষ্টের শ্রদ্ধা হইয়াছে; তাহা বড়ই কোমল, সর্বদা লৌল্য 
দ্বার! পরিচালিত। তাহাদের সেই প্রকারই গুরু ও সাধুসঙ্গ হয়। 
তাহাদের হৃদয়ের চাঞ্চল্য দূর করিবার জন্য আগম-মার্গে গুরুর নিকট 
হইতে অঙ্চনশিক্ষা হইয়। থাকে। অনেককাল অচ্চন করিতে করিতে 
নামের প্রতি অন্ধ! জন্মে। নামে শ্রদ্ধা হইলে সাধুসদ্দে নাম, ভজনে প্রবৃত্তি 
ইয়। প্রথম হইতেই যে-সকল সৌভাগ্যবান্‌ পুরুষের কষ্ণনামে অনন্য- 
অন্ধা থাকে, তাহাদের পক্ষে প্রিয়া পৃথক্‌ ৷ তাহারা কষ্করুপায় নাম- 
তন্ববিদ্‌ গুরুকে আশ্রয় করেন নামতত্ববিদ্‌ গুরুর অধিকার শ্রীমহা প্রভু 
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নির্ণঘ করিয়া দিয়াছেন । মাম-তবে দীক্ষাপ্তরুর আবশ্যকতা না 
থাকিলেও নামতবপুকু স্বতঃসিদ্ধ। নামাক্ষর সর্বত্র লাভ হইতে পারে ; 
কিন্তু তাহাতে যে নিগৃঢ় তব আছে, তাহা বিশুদ্ধতক্গুরুরুপাতেই 
উদ্ঘাটিত হয়। গুরুরুপাতেই নামাভাস-দশা দূর হয় এবং নামাপরাধ 
হইতে রক্ষা! হয়। নামভঙ্জনকারী পুরুষ প্রথম হইতেই মধ্যমাবিকারী । 
যেহেতু তাহার! নাম-ম্বরপ অবগত হৃইয়! থাকেন তাহাদের নামাভাস 
প্রায় হয় না। তাহারাই প্ররুত-প্রস্তাবে প্রেমারুরুক্ষু। কৃষ্ণে প্রেম, 
শুদধবৈষ্ণবে মৈত্রী, কোমলশ্রন্ধ বৈষ্ণবে রূপা এবং জ্ঞানলববিদ্ধ 
ভগবজ্ছীঘৃত্তিবিদ্বেষিগণের প্রতি উপেক্ষা, করাই তাহাদের ধর্মব্যবহার। 
কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণব-তারতম্য-বিচার করিতে না পারায় সময়ে 
সময়ে বড় শোচনীয় হন। মধ্যমাধিকারী প্রেমাক্ষরক্ষ ভক্ত ত্রিবিধ 
বৈষ্ণবের প্রতি ত্রিবিধ ব্যবহার দ্বারা অতিশীস্র প্রেমাকঢ় বা উত্তম 
ভক্ত হইয়া উঠেন। মধ্যমাধিকারী ভক্তই লঙ্গযোগ্য পুরুষ | প্রেমারু- 
রুক্ষু মধ্যমাধিকারী ভক্ত নাম-সংখ্যা করিতে করিতে রাত্রি-দিবসে 
তিনলক্ষ নাম করেন । নামে এত আনন্দ হয় যে, নাম ছাড়িয়া থাকিতে 
পারেন না। শয়ুনাদি-সময়ে সংখ্যানাম হয় না বলিয়া! শেষে অসংখ্য 
নাম করিতে থাকেন? প্রীগোপালগুরু গোস্বামী যেরূপ শরীনামের অর্থ 
করিয়াছেন, সেইরূপ অর্থ ভাবনা করিতে করিতে নর-স্বভাবের যে-সকল 
অনর্থ আছে, তাহার ক্রমশঃ উপশম হইয়া নামের পরমানন্দময় স্বব্ূপ- 
সাক্ষাৎকুতি হইতে থাকে। নামের স্বরূপ স্পষ্ট উদ্দিত হইলে কৃষ্ণের 
চিন্ময় রূপ নামের স্বরূপের সঙ্গে এক্যরূপে উদ্দিত হয়। যত নাম 
শুদ্বরপে উদ্দিত হইয়া রপ-সাক্ষাৎরুতির সহিত ভজন হইতে থাকে, 
ততই প্রকৃতির সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ চিত্তে বিপুল হইয়! শুদ্ধসত্ব 
অর্থাৎ অপ্রারত কৃষ্ণগুণ-সকল উদ্দিত হন। নাম, রূপ ও গুণ-_-তিনের, 
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এঁক্যে যত বিশ্ুদ্রভঙ্গন হইতে থাকে, ততই সহজসমাধিযোগে অমলচিত্ডে 
রুষ্টরুপায় রঞ্চলীলার ক্ষতি হয়। সংখ্যাযুক্ত বা অসংখ্য নাম জিহ্বায় 
কীত্তিত হয়, মনশ্চক্ষে কুষ-রূপ উদিত হয়, চিত্তে রুষ-গুণগণ লক্ষিত হয় 
এবং সমাধিস্থ আত্মায় রুষ-লীলা৷ আসিয়া প্রস্ফুটিত হয়। সাধকের 
পাঁচটি দশ! ইহাতে হয়;-(১) শ্রবণদশা, (২) বরণদখ, (৩) স্মরণ- 
দশা, (৪). আপনদশা। (৫) প্রাপণদশ।| স্থযোগ্য গুরুর নিকট যে 
সাধন ও সাধ্য-বিষয় শ্রবণ কর! যায়, তৎকালে যে স্থখময় দশ! হয়, 
তাহাকে অবণদশ। বলা হয়। নামাপরাধশৃন্য নামগ্রহণ-নহ্বন্ধে যত 
কথা আছে তাহ! এবং নামগ্রহণ করিবার প্রণালী ও যোগাতা-সমুদয় 
অবণদশার় লাভ হ্য়। তাহাতেই নামের নৈরন্তর্ধ্যসিদ্ধি উদ্দিত হয়। 
যোগ্য হইয়। প্রগুরুদেবের নিকট নামপ্রেম-গ্রথিত মাল৷ পাওয়। যায় 


ক 
চি 


অর্থাৎ শিষ্য পরমসন্তোষে এগুরুচরণে শুদ্ভজনাধ্ধীকাররূপ বরণ গ্রহণ 
করেন এবং শ্রগ্ুরুর নিকট শক্তি-সঞ্চার প্রাপ্ত হন; তাহারই নাম 
বরণদশা। স্মরণ, ধ্যান, ধারণা, খরবানস্থতি ও সমাধি-__এই পাচটি 
নামন্মরণের প্রক্রিয়া। নাম-ম্মরণ, রূপ-স্মরণ, গুণ-ধারণা, লালায় 
ধ্রবানস্থৃতি এবং এবং লাল! প্রবেশে রুষ্ণরলে মগ্ন হওয়ারূপ সমাধি_-এই 
সমস্ত ক্রমে হইলে আপনদুশ। উপস্থিত হয়। স্মরণ ও আপনে অষ্টকাল 
কষ্-নিত্যলীলা সাধন হয় এবং তাহাতে গাঢ় অভিনিবেশ হইলে স্বরূপ- 
সিদ্ধি হয়। স্বরূপসিদ্ধ ভক্তগণই সহজ-পরমহংস। পরে কুষ্কক্ুপা হইলে 
দেহবিগমসময়ে বস্তুতঃ সিদ্ধদেহে ব্রজ-ল/লার পরিকর হওয়ার নাম 
বস্তুসিদ্ধি। ইহাই নামভজনের চরমফল ॥ ১২ ॥ 

এই গ্লোকে দশযূলের সংক্ষেপ-মাহাত্ম্ উক্ত হইয়াছে। গুল ঠাকুর 
ভক্তিবিনোদ মদ্বৈগ্“-শিরোমবি শগৌরস্থন্দরের প্রেরিত নিজজন। 
তিনি যে দশযুল-পাচন নিত্যবন্ জীবকুলের জন্য কপাপূর্বক জগতে 


MEE, 


আখ্বাদন-ভায়্য ১৮৯ 


আনয়ন করিয়াছেন, তাহা পান করিলে জীব অবিদ্যা- ব্যাধি হইতে 
চিরতরে মুক্ত হয়া পুষ্টি ও তুগ্ লাভ করেন। এতপ্প্রঙ্গে শ্রীয়ন্তাগ- 


বতের এই ক্সোকটি আলো চা,_“ভক্তিং পরেশানুভবো বিরক্রিরন্তত্র চৈষৈ 
ত্রিক এককালঃ | প্রপগ্যমীনস্তা যথাশ্ুতঃ থাস্বগ্িং পুষ্ট ক্ষুপায়োহনু- 
দসিম্‌ ॥ (গরীভাঃ ১১৷২৷৪২ )। সাধনপর্বের একটি রহস্তা এই যে 
অপ্রারুত জ্ঞান, ভক্তি ও ইতর-বিষয়ে ly তিনটিই সমমানে 
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়। যে স্থলে তাহার ব্যতিক্রম ৫ দেখা যায়, সে স্থলে সাধনের 
খুলে দোষ আছে বলিয়! জানিতে হইবে সর্বত্র দাদ ও লীগুরু- 
কপ] বাতীত বিপথ-পতন হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না৷ সাধুদক্গে 
থাকিয়া এইদশযূল-পাচন পান করিলে নাধক ভাবপুষ্টি ও তুষ্টি লাভ- 
করিয়া ক্রতক্কৃতার্থ হইতে পারেন এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই ॥ ১৩ ॥ 
শ্রমানাচার্যদেবস্থ পুরীগোস্থামিনঃ প্রভোঃ। 
কৃপাদ্বেশ-কৃপালেশ-সম্বলঃ পতিতোহপ্যহম্‌ ॥ 
্রীমন্তক্তিবিনোদোক্তেঃ সারং সারং সমাহরন 
ককতবান্‌ দশমূলস্ত ভাবামাস্াদনং শুভম্‌ ৷ 
গঙ্গায়াঃ পূজনং ষদ্বদ্‌ গঙ্গাতোয়েন সিব 
ভাস্তেণাস্বাদনেনেদং মদ্গুরুপূজনং তথা ॥ 
রীপ্রল প্রভৃপাদস্য গুরোধিরহবাসরে ৷ 
বাণেষুবেদ-গৌরানে ভাষ্কং প্রকাশিত 


এাঁতি। 


তং মুদা! ॥ 


আচ জপাপীপাশশপিগ তাস শাহিদ 





শ্রাশ্রীগুরুগৌরাঙ্গো য়তঃ 


পরিশিষ্ট 


লস্শস্যুল-লির্জাহল 


আনল্গায়ঃ প্রাহ তন্বং হরিমিহ পরমং 


সর্ব্বশক্তিং রসাব্দিং 
তন্ভিম্নাংশাংশ্চ জীবান্‌ প্রকৃতি-কবলিতাং- 


সতদবিমুক্তাংস্চ ভাবাৎ। 
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরে? 


সাধনং শুদ্ধভক্তিং 
সাধ্যং বতগ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি হরে! 


গৌরচন্দ্রং ভজে তম্‌ ॥ 


সেই শ্রীগৌরচন্রকে আমি ভজন করি, যিনি এই-প্রকার শিক্ষা 
দিয়াছেন। শিক্ষার প্রকার এই যে, আল্লায় অর্থাৎ বেদই একমাত্র 


প্রমাণ। সেই বেদ আমাদিগকে নয়টি প্রমেয় অর্থাৎ বিষয় শিক্ষা দেন। 

প্রথম বিষয় 8 ্রহরিই একমাত্র পরমতন্র। নবভলদকাস্তি 

সচিচদানন্দ বিগ্রহ ্রকষ্ণই হরি-শকের বাচ্য ৷ উপনিষদগণ ধাহাঁকে 
রং 





ব্রহ্ম বলেন, তিনি শ্রুহরির চিদ্িগ্রহের প্রভামাত্র। শ্রী হইতে 
তিনি পৃথক্‌ তত্ব নন। যোগিগণ বাহাকে পরমাক্মা বলেন, তিনি 
শ্রহরির সেই অংশ, বাহার ঈক্ষণে অর্থাৎ দৃষ্টিপাতমাত্রে প্রকৃতি এই 
চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন । স্বতরাং শ্রীহরিই একমাত্র প্রভু এবং 
বরহ্মাদি সকলেই তাহার দাস। 

দ্বিতীয় বিষয় £_সেই প্রুহরি সর্বশক্তিসম্পন্ন। হরি হইতে 
অভিন্ন হরির একটি অচিন্ত্য পরা শক্তি আছেন। তিনি অস্তরক্গারূপে 


ই আল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কুত 


চিচ্ডক্তি, বহিরঙ্ারূপে মায়াশক্কি এবং তটস্থারূপে জীবশক্তি। চিচ্ছন্ডি- 
দ্বার বৈকুঠাদি-তব, মায়াশক্রিদ্ধার। অনভ্তকোটি ব্ৰহ্মাণ্ড এবং জীব- 
শক্তিদ্বারা অনন্তকোটি জীব সৃষ্টি করিয়াছেন । সেই পরা শক্তির সন্ধিনী, 
সন্বিং ও হলাদিনীরূপ তিনটি প্রভাব । 

তৃতীয় বিষর 2-সেই প্রীরুষ্। হরিই অখিলরস-সমূদ্র। শাস্থ, 
দাশ, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-_এই পঞ্চবিধ রস । সকল রসের মধ্যে 
মধুর-রসই সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের ব্রজলীলায় সেই মধুর-রসের বিশুদ্ধভাবে 


নিতা অবস্থান । চতুংবগ্টিগুণে প্ররুষ্ণ দেদীপ্যমান ; যথা(১) স্থর-. 


ম্যান, (২) সর্ধবসনপক্ষণযুক্ত, ।৩) সুন্দর, (৪) মহাতেজী, (৫) বলবান্‌, 
(৬) কিশোরবয়সযুক্ত, (৭) বিবিধ অদ্ভুত-ভাষাজ্ঞ, (৮) সত্যবাক্‌, 
(৯) প্রিয়বাক্যযুক্ত, (১৭) বাক্পটু, (১১) স্ূপণ্ডিত, (১২) বুদ্ধিমান, 
(১৩) প্রতিজ্ঞাযুক্ত, (১৪) বিদগ্ধ, (১৫) চতুর, (১৬) দক্ষ, (১৭) কৃতজ্ঞ, 
(১৮) ুদুঢত্রত, (১৯) দেশ-কাল-পাত্রজ্ঞ, (২০) শাস্দষ্টিযুক্ত, (২১) শুচি, 
(২২) বশী, (২৩) স্থির, (২9) দমনশীল, (২৫) ক্ষমাশীল, /২৬) গম্ভীর, 
(২৭) ধুতিমান, (২৮) সম, সৌমচরিত, (২৯) বদান্য, (৩০) ধান্মিক 
(৩১) শুর, (৩২) করুণ, (৩৩) মানদ, (৩৪) দক্ষিণ, (৩৫) বিনয়ী, 
(৩৬) লঙ্জাবুক্ত, (৩৭) শরণাগত-পালক, (৩৮) স্থখী, (৩৯) ভক্তবন্ধু, 
(০) প্রেমবশ্ঠা, (৪১) সর্বন্থখকারী, (৪২) প্রতাপী, (৪৩) কীত্তিমান্‌ 
(9৪) লোকান্ুরক্ত, (3৫) সাধুদিগের সমাশ্রয, (৪৬) নারীমনোহারী, 
(৪৭) সর্বারাধা, (9৮) সমৃদ্দিমান্, (৪৯) শ্রেষ্ঠ ও (৫০) এশ্বধধ্যযুক্তর__ 
এই পঞ্চাশটি গুণযুক্ত । এই পঞ্চাশটি গুণ বিন্দুববিন্দুরূপে সর্বজীবে 
আছে, কিন্তু পরিপূর্ণ-সমূদ্রজ্পে কৃষ্ণে বর্তমান । এই পঞ্চাশের উপর 
আর পাচটি মহাগুণ রুঝেঃ পূর্ণরপে আছে এবং অংশে শিবাদ্দি দেবতায় 


রর্তমান। (১) সর্বদা স্বরূপসংপ্রাপ্ত,। (২) সর্বজ্ঞ, (৩) নিত্য নৃতন,- 


দরশমুল-নির্যাস ূ 


(৪) সচ্চিদানন্দঘনীস্ৃতদ্বরূপ, (২) অখিল-সিদ্দি-বশকারী অতএব সর্ব- 
সিদ্ধিনিষেবিত। পরবে]ামনাথ নারায়ণাদিতে আর পাঁচটি গুল বর্তমান 
আছে, তাহ! কষে পরিপূর্ণভাবে থাকে, কিন্তু শিবাদি-দেবতা। কিনা 
জীবে যে গুণ নাই | (১) অবিচিন্তামহাশকিত্ব, (২) কোটিব্ৰহ্মাণ্ড- 
বিগ্রহত্ত, (৩) মকল-অবতার-বী্ত্র। (৪) হতশত্র-সুগতিদায়কল্ত, 
(৫) আত্মারামগণের আকর্ষকত্ব_এই পাঁচটি গুণ নারায়ণাদিতে 
থাকিলেও কৃষ্ণে অদ্ভতরূপে বর্তমান । এই মাটগুণের অতিরিক্ত আর 
চারটি গুণ রুঝে প্রকাশিত আছে, তাহা নারারনেও প্রকাশিত হয় 
নাই । (১) সর্ধলোকের চমত্কারিণী-লীলাকল্লোলসমূদ্র, (২) শঙ্গার 
রসের অতুল্য-প্রেমশোভাবিশিষ্ট প্রে্মগুল, (৩) ভিজগতের চিত্বাকর্ষা 
মুরলী-গীত-গান, (৪) বাহার সমান ও শ্রে্ নাই এবন্থিব ক্ূপসৌন্দ্য্য, 
যাহ! চরাঁচরকে বিল্ময়ান্িত করিয়াছে । এই চতুংষ্রগুনে গ্রকুষে 
নিখিলরসামুতসমৃদ্রস্বর্ূপ I 

চতুর্থ বিষয় £--পূর্ব তিনটি বিষয়ে ভগবত্তত্ব স্থচিত হইয়াছে । 
চতুর্থ, পঞ্চম ও ষ্ঠ বিষয়ে জীবতত্ব কথিত হইতেছে । চতুথে জীবের 
্বরূপ-বিচার। জীব সেই হরির পরা শক্তির তটস্থ বিক্রমে মহাদীপ 
হইতে অনন্ত ক্ষুদ্র দীপের উৎপত্তির ন্যায় বিভিন্নাংশক্ষপে প্রকটিত 
হইয়াছে । জীব চিৎস্বকপ ও চিন্বশ্রবিশিষ্ট হইলেও অত্যন্ত ক্ষুত্র ও 
পরাধীন । পরাধীন-স্বভাব-বশতঃ কষ্বিমূখ হইলে মায়ার বশতাপন্ 
হয়। ঈশ্বর ও জীবে ভেদ এই যে, উভয়ই চিংস্বরূপ বটে, কিন্তু স্বভাবতঃ 
যিনি বিভূ, মায়ার প্রভু এবং মায়া ধাহার নিত্যদাসী, তিনি ঈশ্বর। 
যুক্ত অবস্থাতেও যিনি স্বতাবত মায়ার বশযোগা ও অণু, তিনি জীব। 
কৃষ্ণাধীন থাকিলে তিনি মায়া হইতে মুক্ত থাকেন । শুদ্ধজীব চিদ্িগ্রহ- 
বিশিষ্ট, তাহাতে পূব্বোক্ত পঞ্চাশটি গুণ বিন্বু-বিন্দুকপে আছে। গুণ- 


সকল চিন্ময় । শুদ্ধজীবে মায়িক ধৰ্ম বা গুণ নাই । 


১৩ 


ৃ | গ্রীন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ্‌-কৃত 


পঞ্চম বিষয় £জীব ক্ুষ্রূপ চিত্ন্র্য্যের কিরণ-কণ। অতি 
কু্রতাবখতঃ তিনি পরতন্ব। কৃষ্ণের গরতন্ব থাকিলে তাহার ক্লেশ 
থাকে ন! এবং পরমানন্দ ভোগ হয়। নিজ ভোগবাঞ্থাক্রমে কফ্বহিষ্দুথ 
হইলে তিনি মায়াবন্ধ হইয়া মায়ার ছুনিবার কশ্মচক্কে পড়িয়। জড়- 
জগতে মায়িক সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। মায়ার কম্মচক্র পুণ্য-পাপ, 
সুখ-দুঃখ ও উচ্চ-নীচ অবস্থাজনক । তনদ্বার! কথন শ্বর্গাদ্িলোক ও 
কখন নরকাদি-ভোগ-_চৌরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ হয় । 


ষষ্ঠ বিষয় $_ মায়ার চক্রে বদ্ধ হইলেও জীব স্বভাবতঃ চিৎস্বরপ, 
স্থতরাং মায়ামুক্ত হইবার যোগ্য; কোন মায়িক কার্যের দ্বার! মুক্তি 
'লাভ করিতে পারেন না। স্থতরাং পুণ্যজনক কোন শুভকন্মদ্বার! 
মায়ামোচন সম্ভব হয় ন। চি জীব__চিতৎকণ এবং মায়া আমার 
পক্ষে হেয়, এরূপ জ্ঞানমাত্র হইলেও জ্ঞানবৈরাগ্যদ্বার! মারা হইতে মুক্তি 
হয় না। নিজের গুপ্ত এব ক প্রায় কুষ্দান্তভাব উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই 
মুক্তিরূপ অবান্তর ফল উপস্থিত হয়। নিজ স্বভাব উদয়েই মায়! পরাধীন 
স্বভাব কালক্রমে দূর হয়। নিজ স্বভাব অত্যন্ত লুপ্র-গ্রায়, তাহাকে 
কে জাগ্রত করে? কর্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্া-চেষ্টা তাহ! করিতে পারে 
না, হুতরাৎ যাহার কোন ভাগ্যকমে স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইয়াছে, তাহার 
সঙ্-বলক্রমেই জাবের গপ্ত-প্রায় স্ব-্বভাব জাগ্রত হইতে পারে। এই 
বিবয়ে দুইটি ঘটনার প্রয়োজন | যিনি স্ব- ভাব জাগ্রত করিতে ইচ্ছা 
করেন, তিনি পূর্বভক্ত ন্মুখী স্থকুতিক্রমে কিয়ৎপরিমাণ শরণীপত্তি- 
লক্ষণ! * শ্রদ্ধা লাভ করেন, ইহাই একটি ঘটন]। সেই স্থরুতিবলে 





* 'আাহকুল্যন্ত সংকল্প: প্রাতিকৃলস্ত বর্জন মূ। রক্ষিয্যতীতি 


পন্য 
বিশ্বাসো গোপ তে বরণং তথ|। আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ঘড় বিধা শরণা- 


EC BE 


দশমুল-নির্ধাস ৫ 
তাহার কোন উপযুক্ত সাধুসঙ্গ হয়, ইহাই দ্বিতীয় ঘটন!। তাহাকেই 
কেবল সাধু বলা যায়, যিনি কোন ভাগ্যে অন্য সাধুসংগে নিজ স্বভাবকে 
জাগ্রত করিতে পারিয়াছেন। মাধুসঙ্গ বলে হরিনামাদির অনুশীলন 

S ভাবোদয় হয; ক্রমে প্রেমোদয় হয়। প্রেম যে-পরিমাণে 





ফলরূপে উপস্থিত হয়। 

সপ্তম বিষয় £_ প্রথম হইতে ষষ্ঠ বিষয় পর্য্যন্ত সংসদে আলোচনা 
হইলে সধ্বন্ধ-জ্ঞান উদ্দিত হয়। স্ন্ধ-জ্ঞানের প্রকার এই সপ্তম 
বিষয় । জিজ্ঞান্তু জীব এই প্রশ্ন করেন,_(১) আমি কে? (২) 
আমি কাহার? (৩) এই বিশ্বের সহিত আমার সঙ্গদ্ধ কি? এই 
তিনটি বিষয়ের সুন্দররূপে আলোচন! করিয়া দেখিতে পান যে, 
জীবরূপ আমি অণুচৈতন্য ও কুষ্কের নিত্যদাস এবং অখিল জগৎ সেই 
কষ্েের ভেদাভেদ-প্রকাশ। কুষ্ণই একমাত্র সম্বন্ধ ! SEL 


নিরর্থক ও অবৈদিক। কুষ্ণের অচিন্তাশক্তিক্তমে ভীবসমৃহ ও অখিল 
ব্ৰহ্মাণ্ড তাহ! হইতে নি নতা পৃথক্‌ ও অপুথক্‌ ৷ ন্ট ২২ 
আমার নিত্য অবস্থান নয়; ইহা! কারাগৃহমাত্র। এই জ্ঞান হইতে 


নি 


অনন্য-কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ ত দৃঢ় বিশ্বাস হয়। 








গতিঃ॥৮ তাৎপৰ্য্য এই যে, জীব ষখন ইহা নিশ্চয় জানিতে পারেন যে, 
মায়িক সংসার আমার কারাগুহ, স্থৃতরাং হেয় এবং কম্মকাণ্ড, নিভেদ?- 

[কাণ্ড ও এশ্বর্য্য বা কৈবলাজনক যোগাদি-প্রক্তিয়া আমার স্বীয় 
স্বভাবকে নিশ্চয়রপে আনিতে পারে না, তখন কৃষ্ণভক্কির প্রতিকূল 
যাহ কিছু হয়, তাহা বজ্জনপূর্বক রুষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকন্তা ও 
প্রতিপালক-_ইহা। বিশ্বাসকরত কুফেচ্ছার অনুগত ও অকিঞ্চনভাবে 
কষ্চচরণে শরণাগত হন; বিশুদ্ধ শ্রদ্ধার, এই লক্ষণ । 


৬ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কুত 


অষ্টুম বিষয় $_স্ধ-জ্ঞান হইয়াছে, অনন্যতক্তিতে সংসঙ্গকযে 
শ্রদ্ধা হইল $ এখন কি করিলে কষ্চ প্রসন্ন হন-_এই চিন্তা, করিয়া 
সদ্গুরুর নিকট সদুপায় জিজ্ঞাস! করেন। শরদ্ধালু ব্যক্তিকে ভক্তির 
অধিকারী জানিয়! সদ্গুরু তাহাকে শুদ্ধকুষ্ণভক্তি শিক্ষা দেন। তাহার 
লক্ষণ এই, 

অন্যাভিলাধিতাশৃন্যং জ্ঞানকৰ্শ্মান্যনাৰ্বতম্‌ ৷ 

আন্কুলোন রষ্টান্তুশীলনং ভক্তিরুত্তম। ॥ 
(ভঃ রঃ সি ১1১৯) 
আন্ুকুলোর সহিত সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও 
লীলার অন্থশীলনই উত্তম! অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তি । জীবনের সমস্ত ক্রিয়া, 
সন্বন্ম ও ভাবকে তজনের অস্থকুল করিয়া তক্ত্যংগের অনুশীলনই কর্তব্য । 
স্থতরাং ভজনের প্রতিকূল ক্রিয়া, সম্বন্ধ ও ভাব বঙ্জন-পূর্বক জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করিতে করিতে ভজন করাই আনুকুল্যভাব। ইহাতে ভজন- 
করিয়ায় একটু নির্বন্ধিনী মতির প্রয়োজন । জীবের হ্ব-স্বরূপ উদয় 
করাইবার চেষ্টার সহিত ভজন করা আবশ্যক। ভজন নিশ্মল হইবে 
এই উদ্দেশে তাহাতে ভঙজনোন্নতি ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ 
রাখিবে না। স্থতরাং ভোগবাঞ্ছা ও মোক্ষবাঞ্চী পর্য্যন্ত পরিত্যাগের 
প্রয়োজন? জীবন-নির্বাহে জ্ঞান-চেষ্টা ও কর্শ-চেষ্টা অবশ্য হইবে ও 
কিন্তু কম্ম ও জ্ঞানের সেই সেই অঙ্গ, যাহাতে শুদ্ধতক্তিবৃত্তিকে আবরণ 


করে, তাহ! সাবধানে পরিত্যাগ করিবে ।  নির্তেদ-্রহ্ষজ্ঞান ও. 


ভক্তিলক্ষণশূন্য কর্ম হইতে বিরত থাকা উচিত। 


অবণ, কীর্তন, স্মরণ, পরিচর্ধ্যা, অগ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও. 


আত্মনিবেদন-ভেদে ভক্তির অংগ নয় প্রকার। আবার, এ সকল 


অন্ধের দুখ মূখ্য প্রত্যংগ লইয়া ভক্তির অংগ চতুঃষষ্টিবিধ বলিয়া উক্ত: 


হত 


দশমূল-নির্যাস নর 


হইগাছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি বিধি-লক্ষণ এবং কতকগুলি 
নিষেধ-লক্ষণ | 92. মধ্যে হরিনাম, হরিধামে বাস, হরিরপ- 
সেবন, হরিজন-সেবা ও হরিভক্তি-শান্ব-ষ্চী-এই পাচটি মুখ্য। 
অপরাধ * বর্জন, খত্ের হি ত অবৈষ্ণবসঙ্গ-ত্যাগ, আপনার গর্বভিমান 
বুদ্ধি করিবার জন্য বহু শিষ্য না৷ করণ, বনু গ্রন্থের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যান 
বর্জন, পাথিব হাঁনিলাভে বিষাদ-হর্ষ-ত্যাগ, শোকমোহাদির বশবর্তী 
ন! হওয়া, অন্য দেব ও শাস্ত্র নিন্দা না করা, বিষু-বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ 
না করা, প্রাতিকুলাভাবে গ্রামাবার্তার অন্থশীলন না কর! ও প্রাণিয়াত্রে 
উদ্বেগ ন! দেওয়া_-এই দশটি নিষেধ পালন করা নিতান্ত আবশ্বক। 
রুষ্-নাম-ূপ-গুণ-লীলার কীর্তনাদি অন্য সকল ভক্তাঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 
এই প্রকার সাধন-ভক্তিকে শাস্ত-আজ্ঞাক্রমে সাধিত হইলে বৈধী 
ভক্তি বলা যায়। দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত সাধিতে সাধিতে ভাবভক্তির 





* অপরাধ ছুইপ্রকার অর্থাৎ সেবাপরাধ ও নামাপরাধ । শ্রীযৃত্তি- 
সেবার সেবাপরাধগুলি বিচার্য্য। নামাপরাধ সাধারণ ভক্তমাত্রের 
পরিত্যজ্য। (১) নাম-পরায়ণ সাধুর নিন্দা, (২) ভগবানের নাম- 
রূপ-গুণ-লীলা_-এ সকলকে ভগবান্‌ হইতে পৃথক জ্ঞান করা এবং 
ভগবান্‌ হইতে শিবাদি অন্য কেহ পৃথক ঈশ্বর আছেন; এরূপ মনে 
করা, (৩) নামশিক্ষা-গুরুর অবজ্ঞা, (৪) নাম-মহিমাবাচক শাস্ত্রের 
অবজ্ঞা, (৫) নামের মহিমা কেবল স্তবমাত্র, এপ মনে. করা, (৬) নামকে 
কল্পিত জ্ঞান করা, (৭) নামবলে পাপ করা, (৮) চিন্তামণি চৈতন্য- 
রূসরূপ নামকে জড় সম্বন্ধীয় অন্য পুণ্য বা শুভকশ্মের সহিত সমান জ্ঞান 
করা, (৯) অনধিকারী শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদ্দেশ করা এবং 
(০) অহংতা-মমতাকূপ অভিমানের সহিত নাম অনুশীলন করা-এই 


রি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কুত 


উদয় হয়। সাধনভক্তি আর এক প্রকার আছে, তাহা অসাধারণ, 
তাহাকে রাগান্থগ। ভক্তি বলে। ব্রজব|সীদিগের শ্ররুফের প্রতি 
রাগমধী ভক্তি স্বতঃসিদ্ধা। তাহা দেখিয়া কোন সুরত ব্যক্তি তাহার 
অনুকরণে লোভদ্বার। প্রবৃত্ত হন। তাহার সাধনভক্তিকে রাগান্গ। 
ভক্তি বল! যায়। ইহাতে শান্রযুক্তির অপেক্ষা মাই । একমাত্র 


৬ 


সেবালোভই তাহার কারণ। এই ছুই প্রকার সাধনভক্তিই অভিধেয়-তন্ব। 


নবম বিষয় £-প্রয়োজনরূপ কষ্ধপ্রেমই নবম বিষয়। শ্রদ্ধা- 
সহকারে অনন্যভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে অথবা! ব্রজবাসীর 
ভাবের অন্ুগতিপূর্বক সাধিতে সাধিতে কষ্ণবিষয়ে ভাবোদয় হয়। 
তখন বৈধ-সাধনের চেষ্টাময় অনুশীলন ভাবে মিশ্রিত হইয়া সমস্ত 
চেষ্টাই ভাবময়ী হয়। সেই ভাব অধিকারীভেদক্রমে শান্ত, দাস্ত, 
সা, বাৎসল্য ও'মধুর-রসাঙ্রিত প্রেমদশ। প্রাপ্ত হয়। শান্তরস ব্রজ 
হইতে দূরে থাকে, ব্রজে দাস্তপ্রেম হইতে রসের প্রক্রিয়ী। রতি 
উল্লাময় ভাব-বিশেষ, তাহাতে কৃষ্ণের অনন্য-মমত সংযুক্ত হইলে তাহ! 
প্রেম হয়; এই রসের নাম দাস্তরস। দাশ্তরসে সম্থম প্রচুররূপে 
থাকে। সেই মমতাতে সম্রমশূন্ত বিশ্রস্ত অর্থাৎ বিশ্বাসের উদয় হইলে 
তাহা প্রণয় লাম প্রাপ্ত হয়; ইহার নাম সখ্যরস। এই রসে যদি 
অতিরিক্ত কেহ সংযুক্ত হয়; তবে তাহাকে বাৎসলারস বলা খায়। 
বাৎ্সলারমের সমস্তগুণ অভিলাষময় হইলে" তাহাই শু্গার-রসের রূপ 
ধারণ করে] শুঙ্গার-রস- সর্ব্বোপরি রস-বিশেষ। ব্রজে অবস্থিত 


-াাী 


দশটি নামাপরাধ।.. নামাপরাধ বড়ই কঠিন; কিছুতেই যায় যায় না,,কেবল 
নিরন্তর নাম করিতে করিতে যায়। শিষ্য নাম-গ্রহণমাত্রেই নামাপরাধ 
হইতে মুক্ত থাকিতে যত্ব পাইবেন । 





দশমূল-নির্ঘ'স চি 


হয়| রাধারুষ্ণের কোন সবীজনের অনুগত পাল্যভাবে সেবা করাই 
এই মের আন্বাদন। কু সচ্চিৎস্বরূপ এবং তাহা হইতে অভিন্ন তত্ব 
আনন্দই__ঞ্রমতা রাধিক1। পূর্ণানন্দময়ী রাধিকার সখীগণ তাহার 
ভাববিশেব, সুতরাং কায়ব্যহ। দেই সশীগন পরা শক্তির কায়বহ 
হওয়াতে তাহারা স্বরূপশক্তিগত তব। প্রেমন্জপ প্রয়োজন লাভ-করত 
জীব নিশ্মল হইলেই সেই সথীদ্দিগের পরিচারিকামধো পরিগণিত হন 
এবং বীধাকুষ্-সেবানন্দ-জ্খ নিত্য সভ্ভোগ (অন্তত ) করেন, ইহাই 
জীবের চরম প্রয়োজন । ইহাই চিন্তত্বের পরনবিচিত্র ভাব নির্ভেদ্‌- 
্রচ্মলয়ব্ূপ মুক্তিতে এরূপ বিচিত্রানন্দ নাই । শ্রীজপগোস্বামি-প্রদত্ত ক্রম 
যথা, 
আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহ ভজনহিয়া। 
ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্তান্ততো নিষ্ঠা কচিস্ততঃ ॥ 
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাত্যুদঞ্চতি। 
সাবকানাময়ং প্রেছঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেছ ভ্রম ॥ 
_(ভঃ রঃ সিঃ ১৪1১০) 
স্যাদংচেহয়ং রতিঃ প্রেম প্রোহন্‌ নেহ: ক্রমাদয়ম্‌ ৷ 
স্তান্মানঃ প্রণয়ো রাগোহন্তরাগো ভাব ইত্যপি ৷ 
বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ 
সা শর্করা সিতা চ স! যথা স্তাৎ সিতোপলা ॥ 
_(উজ্জলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রঃ ৪৪) 
প্রথমে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ, সাধুসন্ধ হইতে ভজনক্রিয়া, 
ভজনক্রিয়া হইতে সমস্ত অনর্থনিবৃত্তি, অনর্থনিবৃত্তি হইতে রুচি, আসক্তি 
ও ক্রমে ভাবোদয় হয় ; ভাব হইতে প্রেম । ভাবের অন্য নাম--রতি। 
রতি গাড় হইলে প্রেম; প্রেম বৃদ্ধি-ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, 


= 


I শাল ঠাকুর ভক্তিবিমোদ-কৃত 


অনুরাগ ও মহাভাব পর্যন্ত উন্নত হয়। ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, 
সিতা ও সিতোপল যেরূপ ক্রমে সুস্বাদু হয়, প্রেমের প্রক্রিয়াও 
সেইরূপ । 

এণ্রচৈতন্যমহাপ্রভু রূপ, সনাতন প্রভৃতিতে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, 
তাহাই দশমূল। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সেই দশযুলের নির্যাস । যিনি 
এ্রীমন্মহাঞ্রভুর শিক্ষা! গ্রহণ করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণব হইতে ইচ্ছা 
করেন, তিনি প্রথমেই দশমুল-নির্ধাস সেবন করিবেন। 
গুরুদেব তাহাকে এই নির্যাসের মধ্যে সকল তত্বই সংক্ষেপে দেখাইয়। 
দিবেন। শ্রদ্ধাক্রমে গুরুপাদাশ্রয় ; গুরুচরণ হইতে ভজনশিক্ষা 
ভজনদ্বারা সকল অনর্থনিবুত্তি; তবে নিষ্ঠাদিত্রমে ভাবের উদয় হয়। 
ভজনের প্রথমাজই--দশমূল-সেবন। দশযূল নির্যাস পান 
করাইয়া গুরুদেব শিষ্কের পঞ্চসংস্কার * করিবেন । দশমূল-পানানন্তর 
ভজন ন| করিলে অনর্থনিবৃত্তি হইবে না। অনর্থ চারি প্রকার অর্থাৎ 
স্বরপত্রম, অসত্ষ্ণা, অপরাধ ও খ্দয়দৌব্বল্য। জীব নিজের স্বরূপকে 
ভুলিয়া অন্থরূপের অভিমানে মায়িক হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং 
স্বরূপভ্রম প্রথমেই দূর হওয়া আবশ্তক। স্বরূপত্রম একদিনে যায় না, 





* তাপ, পুণ্ডৎ তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ। অমী হি 
পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকাস্তিহেতবঃ ৷” ইহার সংক্ষেপ-তাৎপর্য্য এই যে, 
শিল্কের যখন কিয়ৎপরিমাণ শ্রদ্ধার উদয় হয়, তখন তিনি সদ্গুরুর 
নিকট গমন করেন। শিন্য গুরুর চরণে আসিবার পূর্বেই কিয় 
পরিমাণে তাপ অর্থাৎ অঙ্কতাপ ভোগ করিয়া থাকেন। “ভীষণ 
সংসারসমুদ্রে পতিত হইয়। আমি বড়ই ক্লেশ পাইতেছি, হে দীনতারণ! 
তুমি আমাকে কৃপা করিয়া তোমার পাদপন্ধের ধুলিসদৃশ করিয়া গ্রহণ 


দশমুল-নির্ধাস বৃ 


অতএব ক্লগাহৃশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে দূর হয়। 'আমি 
কষ্দাস'+এই অভিমানই জীবের স্বরূপজ্ঞান। এই অভিমানের 
সহিত রুষ্ণান্ুশীলনই প্রকৃত কৃষ্ণাঙ্শীলন। গুরুরুপায় স্বরূপজ্ঞানোদয় 
হয়। শিয়া বিশেষ যত্বে আত্ম-দ্ররপ অবগত হইবেন নতুবা প্রথম 
অনৰ্থ দূর হইবে না) প্রথম অনর্থ যত পরিমাণে দূর হইতে থাকিবে, 
অসতৃষ্ণারূপ দ্বিতীয় অনর্থও তাহার সঙ্গে তত পরিমাণে দূর হইবে। 
জড়দেহের বিষয়-পিপাসাই অসতৃষ্ণা। স্বর্গস্থখ, ইন্ডরিয়সুখ, ধন-জন- 
স্থখ--সকলই অসভৃষ্চা। স্বীয় শ্বরূপ যত স্পষ্ট হইবে, ইতর বস্তুতে 





কর, আমার আর কেহ নাই”_-এইরূপ অন্থতাপ করিতে করিতে 
শিষ্য শ্রীগুরুচরণে পতিত হন। এইরূপ অনুতপ্ত ব্যতীত আর কেহ 
দীক্ষা-লাভের অধিকারী নন, ইহা স্থির রাখিবার জন্য গুরুদেব শিশ্বাকে 
তপ্ত চক্রাদির ছারা পরীক্ষা করেন। পরমকারুণিক কলিপাবন 
জগদা চার্য্যবিগ্রহ শ্রচৈতন্যদেব চন্দনাদি-ছবার? শিষাদেহ অঙ্কিত করিতে 
আজ্ঞা দিরাছেন। অনুতপ্ত অধিকারী জীবকে প্রথমেই পরিক্ৃত করিয়া 
হরিমন্দিরাদি তিলক প্রদান করিবেন। অন্তাপ-কালেই দশমূলজ্ঞান- 
দ্বারা অনুতাপকেই স্থায়ী কর! আবশ্তক। স্থায়ী অনুতাপ দেখিলে 
দ্বাদশ ভিলকাদি দান করা উচিত। এই সময়ে শিষ্যের দ্বিতীয় জন্ম 
হইল। স্থৃতরাৎ তাহাকে ভক্তিস্থচক একটি নাম দেওয়া উচিত। 
নামের সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপসিদ্ধি করাই প্রয়োজন! স্বরূপসিদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে শ্রীক্কষ্ণের সম্বন্ধববাচক মন্ত্র দিতে হইবে । মনের সারাংশ ভগবন্নাম 
দিয় শিশ্যকে সম্বন্ধসিদ্ধ করিবেন । সংসারসন্ন্গ্রস্ত জীবকে রুষসম্থদ্ধে 
পরিপক্ক করিবার জন্য শালগ্রাম, শ্রৃত্ত্যাদি-সেবারূপ যাগই পঞ্চম 
সংস্কার। পঞ্চম সংস্কার ছিবিব_-প্রাথমিক ও চরম প্রেমপ্রাঞ্চ 


১২ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ্-কুত 


বৈরাগ্যও সেই পরিমাণে অবশ্য হইবে। সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধ 
পরিহারের বিশেষ যত্ব করা আবশ্বক। নামাপরাধ পরিত্যাগপূর্বাক 
নাম করিতে করিতে প্রেমধন অতি শীপ্রই লাভ হয়। আলস্য, ইতর 
বিষয়ের বশীভূততা, শোকাদির দ্বারা চিত্তবিভ্রম, ঝতর্কের দ্বার! শুদ্ধতক্তি 
হইতে চালিত হওয়া, সমস্ত জীবনীশক্তি কুষ্টান্থশীলনে অর্পণ করিতে 
কার্পনা, জাতি-ধন-বিগ্যা-জন-দপ-বলের অভিমানে দৈন্য-দ্বভাব অস্বীকার, 
অধর্শ-প্রবৃত্তি বা উপদেশ দ্বার! প্রচালিত হওয়া, কুসংক্কার-শোধনে 
অধত্, ক্রোধ-মোহ-মাতসর্ধয-অসহিষ্ণতাজনিত দয়া পরিত্যাগ, গ্রতিষ্ঠাশা 
ও শাঠা দ্বার! বৃথা বৈষ্ণবাভিমান, কনক-কামিনী ও ইন্দিয়স্থথাভিলাষে 
অন্ত জীবের প্রতি অত্যাচার__এই প্রকার কার্ধ্যসকলই হাদয়-দৌর্ধ্বজ্য 
হইতে উদিত হয়। দশযূলকে সিদ্ধান্ত * বলিয়া যিনি হেল! ‘করিবেন, 
তাহার রুষ্ণভক্তি কখনই সুষ্ঠু হইবে না। শ্রীগুরুর নিকট অধিকারী 
শিষ্য উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ে পঞ্চ সংস্কার দিবার পূবে 
এই গ্রন্থ শিষ্যকে পাঠ করান আবশ্যক । ইহ! হইলে আর 'অগ্গপযুক্ত 





ব্যক্তির পক্ষে মানবসেবাই পরিচর্ধ্যা। শ্রীরঘুনাথদীস গোম্বামীকে 
জীমন্সাহাপ্রভূ এই চরম উপদেশ দিয়াছিলেন,_“গ্রাম্যকথ! নী শুনিবে 
গ্রাম্যবান্তী না কহিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥ 
অমানী মানদ হঞ্া। কঞ্চনাম সদী ল'বে। ব্রজে রাধরুষ্ণ-সেবা 
মানসে করিবে ॥” ভাবপ্রাঞ্চ ভক্তের সম্বন্ধে প্রথম ছুই পংক্তিতে 
শারীর-ব্যবহারের উপদেশ । শেষ দুই পংক্তিতে তজনের ও পরিচর্ধ্যার 
উপদেশ; অমানি-মানদ-ভাবে কৃষ্ণনামগ্রহণই তজনের বাহ প্রকাশ। 
ব্রজে বাধারুষ্ণের মানসসেবাই পরমগ্তহা। এই সেবা অষ্টকাঁলীন। 
গুরুদেব তত্তচ্ছান্-ৃষ্টে উপদেশ দিবেন | 


দশযুল-নিধাস রর 


লোক প্রীশ্নিমহাপ্রভুর নিশ্দল সম্প্রদায়কে দূষিত ও কলঙ্কিত করিতে 
পারিবে না। 
* এতৎপ্রসঙ্গে ‘শ্রচৈতন্যচরিতামৃতে'র কয়েকটা পদ আলোচ্য ও 

তাহার অমৃত প্রবাহভাব্া দ্রষ্টব্য । 

সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন। 

এ সব সিদ্ধান্ত শুন, করি এক মন ॥ 

সিদ্ধান্ত বলিয়া! চিত্তে ন! কর অলস । 

ইহ হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদুঢ় মানস ॥ 


(শ্রচৈ: চঃ চঃ আঃ ২১১৬-১১৭ ) 
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